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পাঁথবীর ইতিহাসের গোড়ােকে_যবে থেকে উৎপাদন যল্তের 
মালকানা ব্যান্তর হাতে সীমাবদ্ধ_মেয়েরা সমাজে নিকৃষ্ট আসন পেয়ে 
আসছে। মাকর্সবাদী দার্শানক ফ্রেডাঁরক এঙ্গেল্সৃ-এর মতে শ্রেণী 
সমাজের উৎপত্তির পর থেকেই মেয়েদের পরনির্ভরশীলতার সমচনা। 
এই শ্রেণী সমাজই তার বিকাশের বাভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম সামা- 
{জক অসাম্য ও অসঙ্গাঁতর Alo করেছে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণী- 
অন্তদ্বন্দিব পুরুষ ও নারীর বিবাহের BST এবং সর্বপ্রথম শ্রেণী শাসন 
নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
নিপীড়িত শ্রেণীর মেয়েরা MAAC তুলনায় অনেক হান ও নিকৃষ্ট 
বলে প্রচারিত হওয়া FSS তারা প্রথমে ক্লীতদাসা, তারপরে বাঁদী এবং 
সবশেষে শ্রমজীবী হিসাবে পঃজিপাঁতিদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে 
বাধ্য হয়েছে। 

প্রাচীন যুগের দাস-সমাজ থেকে শদর করে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ 
পীর নজর রেখে বলে আসছেন যে চলাত শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা হল 
'প্রকাতির শাশ্বত নিয়ম-এর কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। এই 
নিয়মের বলেই নাক কিছু. লোক ধনী হয় আর বাকীরা হয় নির্ধন; 
কিছ লোক শাসন করে আর বাকীরা হয় শাঁসত। এই জাতীয় হ্যান্তর 
জোরেই শাসকশ্রেণীর ভদ্রলোকরা এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির বৈষম্য 
আর এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণের অনিবার্যতার কথা বলে 
আসছেন। তাদের মতে প্রকাতিই নাকি এই সমস্ত রকম শোষণের জন্যে 
দায়ী । শ্রেণী সমাজের আদ্যোপান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 
যে মেয়েরা স্বাভাবিক কারণেই পুরুষদের মত ব্ডাদ্ধমন্তার আঁধকারণী 
হতে পারে না_ মেয়েদের সম্পর্কে এই নির্লজ্জ নিকৃষ্ট ধারণা আগা- 
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গোড়াই প্রবল হয়ে থেকেছে। বিখ্যাত কথাশিল্পী মাকাঁসম গোকাঁ 
বলেছেন যে গত দু-হাজার বছর ধরে গির্জা এবং রাষ্ট্র মেয়েদের মধ্যে 
কেবল এই মুঢ় বিশ্বাসই সণ্টারত করেছে যে তারা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জীব। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের মনকে বিষান্ত করেছে । আর তারই 
ফলে মেয়েরা সর্বদাই নিকৃষ্ট জীব বলে গণ্য হয়েছে। 

শাসক শ্রেণীর ভদ্রলোকরা রাশ রাশি বই লিখে এই কথাই প্রমাণ করার 
চেষ্টা করেছেন যে যেহেতু মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট সেই হেতু 
মেয়েদের শাসন করার অধিকার পুরুষের আছে। যেহেতু শারীরক 
ও অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল সেই হেতু 
AANA নারীর শাসনকর্তা | এই ভ্রান্ত প্রচার মেয়েদের মধ্যে দাসসনলভ 
চিন্তার সঞ্চার করেছে। শাসকশ্রেণীর প্রাতীক্রিয়াশীল ভদ্রলোকরা 
গর্বে বলে থাকেন যে, বিধাতাই মেয়েদের TAS করে সৃষ্ট করেছে, 
AA অধীন করে রেখেছে, বৃহত্তর সামাজিক কাজকর্মের অনুপযুক্ত 
করে গড়েছে_কাজেই তাদের সমস্ত কিছুই সংসারধর্ম, রান্নাঘর ও 
fret বা ধর্মকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা 
প্রমাণ করেছে যে, প্রাতিক্রিয়াশশল ভদ্রলোকদের এই সমস্ত কথাবার্তা 
কেবল cient শোষণব্যবস্থা টিশকয়ে রাখার মিথ্যা অজুহাত মাত্র, 
এর মধ্যে সত্যের লেশমান্র নেই। বিশ কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েট 
রোমাণ্চকর কাহিনী এই বইখানিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বার্ণত 
হয়েছে। 


মেয়েদের আধিকার 


পাঁথবার প্রায় সব দেশেই মেয়েরা হল জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ। এই 
অংশকে বাদ দিয়ে কোন মমুক্তি-আন্দোলন বা নতুন সমাজ গঠনের 
প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না, যেকোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসেই তার প্রমাণ মিলবে। দুশো বছর-ব্যাপী বৃঁটশ-শাঁসত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের AS WIE তার স্বাক্ষর রয়েছে। নিদারুণ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবমাননার মধ্যে দিয়েই এ দেশের 
মেয়েদেরও চৈতন্যপ্রাপ্তি ঘটেছে এবং নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা 
ধীরে ধীরে Gita এসেছে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। নানা 
কুসংস্কার কাটিয়ে, নানা সামাঁজক শাসন-অনুশাসন পোঁরয়ে, নানা 
কৃত্রিম আবরুর বাধা উত্তীর্ণ হয়ে ঠিক এমানভাবেই দঃঃসাহসের সঙ্গে 
একদিন এগিয়ে এসোঁছল জার-শাসিত রাশিয়ার লাঞ্ছিত মেয়েরা। 

প্রায় আমাদের ভারতবর্ষের মতই ছল একাঁদন রাশিয়ার অবস্থা | জারের 
অগ্রাতহত শাসন, ASAT A সমাজব্যবস্থা, ব্যান্ত-স্বাধীনতার অভাব, 


মান্ত-আন্দোলনের নিষ্পেষণ আর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকার- 
সমস্যা ও মৃত্যুর পরোয়ানা। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা ছিল জমিদারের কেনা 


সম্পত্তি, খণের চাপে ছিন্নভিন্ন ছিল তাদের জীবনযান্রা। পেটের রহাট 
আর পরনের কাপড় সংগ্রহ করতেই তাদের জীবনের অবসান ঘটতো 
শ্রামকদের অবস্থাও প্রায় একই IST! TALS খাট্যানর বিনিময়ে 
তাদের কপালে যা জুটতো তাতে আর যাই হোক কোন রকমে খেয়ে পরে 
বাঁচা চলতো না। এমানি শোচনীয় ছিল রুশ-সাম্রাজ্যে প্রজাদের অবস্থা | 
এবং এরই মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে চেতনার AG হাচ্ছিল, অগ্রসর 
হচ্ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রোত। ঘরে ঘরে সংগঠিত হচ্ছিল চাষী 
মজুর ও সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধূমায়িত হয়ে উঠাঁছল বিক্ষোভের বহ্নি! 
সোভিয়েট বিপ্লবের প্রধান সংগঠক ও পাঁরচালক নিকোলাই লেনিন 
ও জোসেফ স্তালন মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে পুরোপ্দীর সচেতন 
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শছলেন। তাঁরা বুঝোছুলেন, কোন দেশই তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে 
রন্ধনশালায় বন্দ রেখে দেশের স্বাধীনতা অজন করতে পারে AT! 
সুতরাং সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিভ্তিতে মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যা 
Tal তাঁদের চিন্তা করতে হতো। বর্তমানের সোভয়েট দেশের 
যে সমাজতান্নিক আদর্শ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে, লোনন 
ও স্তালিন জানতেন যে এই আদর্শকে যাঁদ তার সাঠক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে 
হয় তাহলে মেয়েদের ওপর কেবল পুরুষের নির্বাধ শোষণই নয়, তাদের 
ওপর থেকে সামাঁজক ates সব রকম শোষণ ও বৈষম্যমূলক 
ব্যবহারেরই অবসান ঘটাতে হবে। তাদের দিতে হবে অর্থনোতিক 
স্বাধীনতা। শ্রেণীবিভন্ত সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে যত রকম সামা- 
fas অসাম্য ও অন্যায় মাথা উপচয়ে রয়েছে তাদেরও ঘা দিতে হবে শেষ- 
বারের মত। শতাব্দী-ব্যাপী অচলায়তনের বিরুদ্ধে এমান দৃঢ়তার 
সঙ্গেই সোঁদন এঁগয়ে এসোছল লোনন-স্তাঁলনের বপ্লবী নীতি। 
১৯১৭ সালের পরবতর্ঁ যুগে সোভিয়েট দেশে যে সব আইন তৈরী 
হয়েছে ও তার ফলে নারীজাতির যে অভাবিত কল্যাণ সাধিত হয়েছে 
তাতে তার কার্যকারতার প্রমাণই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

জারের রাশিয়ায় মেয়েরা সমস্ত রকম Ais, সামাজিক, অর্থনোতিক ও 
রাজনোৌতিক আঁধকার থেকে বাত ছিল। স্বামীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
{ছল আরও অপমানজনক | স্ত্রীরা ছিল স্বামীর কেনা বাঁদী। বিবাহতা 
মেয়েদের পথে বেরোনোর কোন স্বাধীনতা ছিল না। স্বামী ইচ্ছা করলে 
SOE যে কোন লোকের কাছে বিক্ৰী করতে পারতো-তাতে তার কোন 
আপত্তি করা চলত না। এমনিভাবে একজন বিবাহিতা মেয়ে যে ক-বার 
হাত বদল হতো তার ঠিক নেই। কারণ সে ছিল পুরুষের কেনা 
সম্পান্ত। মেয়েরা ইচ্ছা করলেও আদালত থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের 
TAS সহজে পেত না। যারা পেত তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার 
করতে হতো; খোলা আদালতের সামনে খুলে বলতে হতো তাদের 
জশবনের সমস্ত কাঁহনী। ফলে আধিকাংশ মেয়েই এই অমর্যাদা মাথা 
পেতে নিতে সাহসী হত না। আর তাছাড়া গরীব মেয়েদের সামর্থযও 
{ছল না আদালতের খরচ জোগাবার। 
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সে যুগে বর-কনেকে গিজার গিয়ে বিয়ে করতে হতো কারণ তাই ছিল 
তখনকার নিরম। সন্তানের ওপর বাপের ছিল ও অধিকার ৷ 
আঁবাশ্য অবৈধ সন্তানের বৈলায় মাকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো; 
সে ক্ষেত্রে আদালতের কোন রকম সাহায্যই ীলতো AT! 

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার পর এই সমস্ত আইনকানুন উচ্ছেদ 
করে নতুন নিয়মকানুন গঠন করা হল। এবং এই নিয়মে বিবাহ বা 
পাঁরবারগত সমস্ত ব্যাপারে মেয়েরা পেল পুরুষের সমান আঁধকার। 
সুস্থ ও সবল সমাজ গড়তে হলে সবার আগে দরকার মানুষের পারিবার- 
গত জীবনকে দৃঢ়ভাবে নতুন আদর্শে সংগঠিত করা_সোভিয়েট রাষ্ট্র- 
নায়করা বুঝোছিলেন এর গুরুত্ব এবং সেই ভাবেই অগ্রসর হয়োছলেন 
সোভিয়েট সমাজে বিবাহত জীবনের ক্ষেত্রে এই নীতিই সর্বপ্রধান! 
আগে স্বামীই ছিল পাঁরবারের কর্তা, তার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করতো 
APRE সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। বিয়ের পর স্বামীর 
পদবা গ্রহণ PAA ব্যাপারেও মেয়েদের কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। 
স্বামীর পদবা গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণই তার ইচ্ছাধীন। স্বামী এবং 
sat তাদের ইচ্ছানূষায়ী যে কোন পেশা বা কাজ গ্রহণ করার স্বাধীনতা 
পেল। বিয়ের সময়ে তারা যাঁদ কোন ঁকছু লাভ করে তাতে তাদের 
দুজনেরই সমান আঁধকার। বিয়ের আগে যাঁদ দুজনেরই সামান্য কিছ, 
সম্পত্তি থেকে থাকে তার মালিকানা যৌথ নয় সম্পূর্ণই ব্যান্তগত। 
FROM বোঝা যাচ্ছে যে অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট দেশের মেয়ে 
পার কোল eer খাতিরে বিয়ের বনে আর হয়না, বৌতুকের 
প্রলোভনে আজ আর কারো প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ স্ত্রী 
প্র স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন আপসে গয়ে তাদের নাম OVARIES করে 
বিয়ে করতে পারে। তার জন্যে কোন ধর্মানন্ঠান বা রাজকীয় 
আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাই বলে গির্জার দরজা বন্ধ হয়ে 
" যায়নি। বর-বৌ বা তাদের বাপ-মারা ইচ্ছে করলেই সেখানে গিয়ে ঘটা 
করে বিয়ের অন্যষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। আগে গর্জায় মেয়েদের 
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জন্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ও পশ্চাত্বতাঁ জায়গা সংরক্ষিত থাকত, আজ 
সে বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে AO হয়েছে। আগে Tada সময়ে পুরুষেরা 
পরতো সোনার আংাট, মেয়েরা পরতো লোহার। এই ছল সোঁদনকার 
নিয়ম! আজ কিন্তু সে সব নিয়মকানুনও চিরাদনের জন্য নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে। 

বর্তমানে সোভিয়েট ব্যবস্থায় বিবাহ এবং "বিচ্ছেদ দু-পক্ষের ইচ্ছার ওপর 
FAST করে। তার ওপর রাষ্ট্রের অনুশাসনের কোন চোখ রাঙান নেই। 
সেখানে সমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার বনিয়াদের ওপর ASA ও সবল পাঁরবার 
গড়ে উঠেছে নতুন ইমারতের মত। তবে এ কথা মনে করার কোন কারণ 
নেই যে সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষ বিবাহের ব্যাপারে লঘ্্-চিত্ততার প্রশ্রয় 
দিয়েছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল যে, সোভিয়েট আইন অনুসারে ববাহ- 
বিচ্ছেদ ঘটানোর আগে কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না। এবং 
বিবাহ-বিচ্ছেদ কমানোর জন্যে প্রত্যেকবার 'বুবাহ-বিচ্ছেদের ওপর ক্রম- 
বৃদ্ধিহারে সরকারী কর আদায় করা হয় যেমন" প্রথমবার ৫০ রুবল,* 
দ্বিতীয়বার ১৫০ রূবল এবং তৃতীয়বার ৩০০ রুবল। ফলে কেউ 
অকারণে বা সামান্য কারণে বিবাহীবচ্ছেদে সাহসী হয় না। 
সন্তান-পালনের সমস্ত দায়িত্ব ও খরচ সমানভাবে বাপ ও মার ওপর 
পড়ে। যাঁদ কোন দায়িত্বহহীন লোক তার পাঁরবারের গুরুভার গ্রহণ 
অংশ দিতে বাধ্য করে।ঁ যতদিন সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হচ্ছে ততাঁদন 
পর্যন্ত এই অর্থদান আবশ্যিক। বৈধ, অবৈধ সমস্ত সন্তানের ক্ষেত্রেই 


একথা পুরোপার প্রযোজ্য। খোরপোষ অনাদায়ে অপরাধীকে কঠোর : 


শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের সামনে খোলা- 
খ্যালভাবে তার কীর্তকলাপ জাহির করে কঠোর সমালোচনা করা হয়; 
দৈনিক ও সামারক পান্রকায়ও এর বিরুদ্ধে নিয়ামত আন্দোলন চলে। 
যাঁদ কখন দেখা যায় যে বিচ্ছেদের পর স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ 


* এক রুবল ভারতায় মুদ্রায় প্রার এক টাকা দশ আনা। 


+ বর্তমান আইন অনুসারে কোন কোন লোককে উপার্জনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
অর্থ দিতেও হতে পারে। 
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OPT হয়ে পড়েছে তখন যে কর্মক্ষম সেই অপর পক্ষের জীবনধারণের 
ব্যয় বহন করে। . 

এই জ্তরী-স্বাধীনতা শুধু যে পাঁরবারিক জীবনে বর্তমান তাই নয়, রাজ- 
নীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রেও গিয়ে পেশচেছে এর ব্যাপ্তি । জীবনের সমস্ত 
ক্ষেত্রে যতাঁদন না পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে অগ্রসর হতে 
পাচ্ছে ততাঁদন পর্যন্ত সমাজ-গঠনের পথে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবেই। 
তাই সোঁভয়েট আইনে আঠারো বছরের যে কোন যুবতী জাঁত-ধর্ম- 
নির্বিশেষে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের 
যে কোন পাঁরষদে নির্বাচিত হওয়ার আঁধকারও তার পূর্ণ মাত্রায় 
বর্তমান। কিন্তু জারের আমলে এই অমূল্য আঁধকার থেকে বণ্চিত 
ছিল সমগ্র স্রীজাঁত। 

জারের শাসনে মেয়েরা ছল পুরুষের মুখাপেক্ষী । অর্থোপায়ের চাব- . 
কাঠি ছল পুরুবের হাতে। তারাই রোজগার করে আনতো এবং সেই 
অর্থের ওপরই নির্ভর করত মেয়েদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্জা, 
Ast! আজ সেই পুরনো নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে। মেয়েরা 
পেয়েছে অর্থনোতিক স্বাধীনতা | 

জারের রাজত্বে আইন জারী করে সরকারী ও বেসরকারী আপিসে 
মেয়েদের চাকুরী করার পথ রুদ্ধ করা হয়োছল। কিন্তু বিপ্লবের পর 
লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নির্যাতিত মেয়েরা এসে কাজ য়েছে কলকারখানায়, 
যৌথ কৃষিশালায়, সরকারী আঁপসে ও নানা জন-কল্যাণকর প্রাতিষ্ঠানে। 
আঁশক্ষা আর কুসংস্কারের জীর্ণ বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসে তারা পা 
বাঁড়য়েছে নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎকর্ষের পথে। 
স্বাধীনতা লাভ করেছে । পরমুখাপোক্ষিতার প্রশ্ন আজ তাদের কাছে 
নেই। রম্ধনশালার দেওয়ালের অন্ধকার আশ্রয় থেকে সোভিয়েট সমাজ- 
ব্যবস্থা তাদের সাঁত্যকার SEIS দিয়েছে । কারণ লোনন জানতেন “কোন 
জাতি তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে রন্ধনশালায় আটক রেখে প্রকৃত মন্ত 
পেতে পারে না।” তাই শহরে ও গ্রামে হাজার হাজার সাধারণ ভোজনা- 
গার আজ লক্ষ লক্ষ সোভয়েটবাসীকে খাওয়াবার দাঁয়ত্ব নিয়েছে । তাতে 
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ay যে মেয়েরাই AAT লাভ করেছে তাই নয়, সমগ্র দেশ এই 'িরাট 
জনসংখ্যাকে রম্ধনশালা থেকে aie দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হতে 
পেরেছে। 

যে সব মেরেরা কলকারখানায় কাজ করে তাদের ওপর রাষ্ট্র ও শ্রামক 
সংঘের পক্ষ থেকে সজাগ HIG রাখা হয়। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা 
মেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর। কলকারখানায় প্রায় AGH রকম কাজ করা 
মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ কারণ সেই সব কাজের ফলে তাদের শারণীরক 
ক্ষতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই নিবেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী নয়। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে যন্ত্রের ও কলকব্জার ক্রমোন্লতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিষেধাজ্ঞা 
উঠে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উঠে যাচ্ছেও। সোভিয়েট দেশে 
বৈজ্ঞানকরা দলবদ্ধভাবে গবেষণা করে এবং তাদের গবেষণার ফলে যে 
জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩১ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা 
যার যে, আধ মণের (বিশ কিলোগ্রাম) বেশ ওজন্‌ বহন করা মেয়েদের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সেই বছরেই মেয়েদের জন্যে আধ মণের 
বেশী বোঝা বহন করা বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। 

পর্যবেক্ষক আছে যারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সমস্ত সুবিধে 
অস্রবিধে পরাক্ষা করে দেখে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
প্রধান সহায় হল ‘শ্রমিক আইন’ ও সামাজিক বামাব্যবস্থা। সোভিয়েটে 
কোন কারখানায় সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করা আইনবিরদদ্ধ; এমন কি 
পরিশ্রমবহুল কাজে ছয় ঘণ্টার বেশ কাজ করা বে-আইনণ। প্রত্যেক 
মেয়ে-শ্রমিকই SAA সমান মাইনে পায় এবং বছরে অন্তত দু সপ্তাহ 
করে ছুটি পায়। এ ছাড়া কাজ বিশেষে আরও ছুটির ব্যবস্থা আছে। 
অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট মেয়ে-শ্রামকদের কারখানার হাড়ভাঙা 
খাটনি খেটে জীবনপাত করতে হয় না। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য ও 
অবসরের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী তাদের জীবন। 

সোভিয়েট বাঁমাব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্যে এক নতুন স্বর্গের দ্বার খুলে 


> মেয়েদের অধিকার - 


দিয়েছে। অসুস্থতায়, দূর্ঘটনায় বা চিরস্থায়ী পঙ্গুতায় এই বামা- 
ব্যবস্থাই শ্রমিকদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। গর্ভাবস্থার 
আগে এবং পরে মেয়েদের এই বাঁমা ভাণ্ডার থেকেই অর্থ সাহায্য করা 
হয়। অন্যান্য দেশের মত শ্রমিকদের মাইনে থেকে একাংশ কেটে নিয়ে 
এই বাঁমা-ভান্ডার তৈরী হয় না। সোঁভয়েট শ্রমিকরা এক পয়সা দিয়েও 
এই বাঁমা-ব্যবস্থাকে পুষ্ট করে না। কারখানা-কামটিই কারখানার অথ 
দিয়ে এই ভাণ্ডার গঠন করে। কোন শ্রমিক মারা গেলে এই বাঁমা ভাণ্ডার 
থেকে তার পাঁরবারকে অর্থদান করা হয়, মৃতদেহ সৎকারের জন্যে সাহায্য 
দেওয়া হয়, নতুন সন্তান জন্মাবার পর মায়েদের প্রাত মাসে সন্তান- 
পালনের জন্যে অর্থদান করা হয়। শুধু তাই নয়, এই ভাণন্ডারের তরফ 
থেকেই সমস্ত শ্রমিক ও তাদের পাঁরবারেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য- 
নিবাস ও বিশ্রামাবাসে থাকার ALLAH পেয়ে থাকে। ১৯৩৫ সালে 
সমস্ত সোভিয়েউ দেশে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ রূবলের ওপর অর্থ এই বীমা- 
ব্যবস্থার জন্যে WAS BA! যারা এই ভাণ্ডারের অর্থে নানা স্বাস্থ্য- 
নিবাস ও বিশ্রামাবাসে অবস্থান করেছে ১৯৩৮ সালে এমনি লোকের 
সংখ্যা হল ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
feu, কিছু বেকার ছিল, তখন বাঁমা-ভাণ্ডার থেকেই তাদের নিয়মিত 
অর্থসাহায্য করা হতো। ১৯৩০ সালের পর বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ 
অবসান ঘটেছে। এবং তার পর থেকে গ্রাতটি কর্মক্ষেত্রেই কমার অভাব 
দেখা দিয়েছে। 

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় 
যে, APA সমাজগঠনের পথে প্রবল অন্তরায় হল সে দেশে মাতৃত্ব ও 
সন্তান-পালনের প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলা । পেটের দায়ে মেয়েরা কল- 
কারখানায় কাজ নেয়, হাড়ভাঙা পাঁরশ্রম করে দৈনন্দিন অন্নের সংস্থান 
করে, বাঁস্ততে আলো হাওয়া পায় না, হাজার রকম অসুস্থতায় ভোগে, 
প্রয়োজনমত চিকিৎসা হয় না। ফলে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়াও 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। গর্ভপাত, অকাল-প্রসব, শিশু-মৃত্যু হল 
তাদের জীবনে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে 
মেয়েদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে CUSED AGI যৌথ কৃষি- 


সোভিয়েটের মেয়েরা ১০ 


শালার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে এক মাস এবং পরে এক মাস ছুটি 
পেয়ে থাকে; এই সময়ে তারা পূর্বে বা উপার্জন করত তার অর্ধেক অর্থ 
পায়। তাছাড়া প্রসবের পর মায়েরা নানা রকম ছোট বড় সাহায্যও 
সরকারের কাছ থেকে পায় যা অন্য যে-কোন দেশের মেয়েদের চোখে 
স্বপ্নের সমান। A আইন জারী করেই বসে নেই সোভিয়েট সরকার। 
বিস্তৃত পাঁরকল্পনা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে সে হাজার হাজার শিশসদন, 
'কিল্ডারগার্টেন, খেলার মাঠ ইত্যাদি ব্যবস্থা করেছে। আগেকার কালে 
কী হত? প্রসবের আগে বা পরে মেয়েরা কোন রকম ছুটি পেত ATI 
অন্তঃসত্ত্বা হলেই তাদের চাকার থেকে জবাব দেওয়া হত। ফলে গর্ভা- 
TA কথা তারা গোপন করত। এবং অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় কাজ 
করতে করতে সন্তানের জন্ম দিত। প্রাকবিপ্লব যুগের হিসাব ঘেটে 
দেখা গেছে যে, জারের আমলে প্রতি বছর ৩০,০০০ মেয়ে প্রসবকালে 
মারা যেত। 

বিপ্লবের পর কয়েক বছর সোভিয়েট দেশকে এক অসহনীয় দুদশার 
মধ্যে দিয়ে যেতে হয়োছিল। এবং তারই ফলে ১৯২০ সালে আইন করে 
গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। কারণ তখন অনেক 
দারিদ্রযক্লিল্ট মায়েদের এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছল না। এরই সাহায্যে 
দারিদ্রের কবল থেকে তারা রক্ষা পেয়েছিল "কিন্তু বর্তমানে আইন জারী 
করে তা বন্ধ করা হয়েছে। কারণ আজ সোভিয়েটের মেয়েরা ভাবষ্যতের 
জন্যে কোন রকম ভয় না করেই মা হিসেবে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন 
করতে পারে। 

এই হল সোভিরেট সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপ। মেয়েদের জীবনে 
সমস্ত রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, 
সমস্ত রকম কাজকর্মে শোরীরিক ক্ষতিকারক কাজ বাদে) ও শিক্ষা- 
দাঁক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার এবং মাতৃত্বের প্রাত may দষ্টি_এরই 
ভভ্তিতে প্রকৃত স্তর-স্বাধীনতা ও নারী AAT একাত্মতা গড়ে উঠেছে। 


কর্মময় জীবনের অগ্রগতি 


জারের আমলে মেয়ে শ্রামকদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। পুরুষদের 
চেয়ে মেয়েদের অত্যন্ত অল্প মজুরিতে পাওয়া যেত বলে মিল-মালকরা 
মেয়েদের বেশী সংখ্যায় কাজ দিত। পুরুষরা যা মজার পেত তার 
অর্ধেকেরও কম (অর্থাৎ শতকরা ৪৭-৭ ভাগ) পেত মেয়েরা। সুতরাং 
প্রত্যেক শিল্পান্সলেই এর সুযোগ গ্রহণ করতে িল-মালকরা ছাড়েনি। 
১৯০০ থেকে ১৯১৩ সাল। এই সময়ের মধ্যে হু হু করে বেড়ে গিয়ে- 
ছল মেয়ে মজুরের সংখ্যা। গোড়ার দিকে ছিল ২,৫৯,০০০, পরে গয়ে 
দাঁড়াল ৫,৫৭,৪০০। ১৯১৩ সালের শেষের দিকে আরও বাড়ল। 
অর্থাৎ সমস্ত রূশ দেশে মেয়ে সজুরদের মোট সংখ্যা হল ৬,৩৬,০০০। 
আর বেশীর ভাগ মেয়ে মিজুরই হল কাপড়ের কলের যেখানে AM ও 
খাট্যানর অন্ত ছিল না। মেয়ে ও শিশ শ্রমিকদের দৈনিক প্রায় তেরো 
থেকে পনের ঘণ্টা পর্যন্ত পাঁরিশ্রম করতে হত। f 

১১১৪ সাল থেকে আরম্ভ হল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগদন 
AAR চলে গেল মাঠে লড়াই-এর সৈন্য হয়ে। মেয়েরা গিয়ে জমল 
কলকারখানায়। ছয় লক্ষ ছাত্রশ হাজার থেকে আট লক্ষ আঁশ হাজারে 
রে দাঁড়াল মেরে-শ্রীমকদের সংখ্যা। সংখ্যা বাড়ল কিন্তু দুদশা ঘুচল 
না এতটুকু । মজার কমলো, কাজের ঘণ্টা বাড়ল; খাদ্যদ্রব্য আক্কা হল। 
সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ল অন্যান্য [জিনিসপত্রের দাম। লড়াই-এর 
ময়দানে দলে দলে প্রাণ দিল সৈন্যেরা। সাহায্যের অভাবে ঘরে ঘরে 
উপোসশ রইল তাদের মা-বোন। এমাঁন এক শোচনীয় অবস্থার মধ্য 
শুধু অর্থনৌতক অবস্থাই নয়, জারের শাসনে মেয়ে মজনরদের 
সাংস্কাতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত হতাশাপন্ণ | ১৯১৮ সালে শতকরা 
পণ্টাশজন মেয়ে ASSO অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। 

১১১৭ সালে বিপ্লবের সাফল্য কিল্তু এক নতুন ঘোষণা পাঠাল মেয়ে 


সোভয়েটের মেয়েরা ১২ 


মজন্রদের বস্তিতে বস্তিতে, চাষী-মেরেদের কুটিরে কুটিরে। বহু যুগের 
কালো শাসনের পালা শেষ হল- এবার বৈপ্লাবক জাগতির অভ্যুদয় ৷ 
বি’লবের প্রথম বছরেই শহরে ও গ্রামে গড়ে উঠল শিশুসদন, কণ্ডার- 
গার্টেন ও সাধারণ ভোজনাগার। MR জীবনের অমানীষক খাটুনি 
আর বোঝা থেকে ATS পেয়ে মেয়েরা পুরুষের সমান স্বাধীন হবার 
সুযোগ গেল। 

‘কিন্তু বহু যুগের শাসন আর অত্যাচার, অবনাঁত আর অপমানের গ্লাঁন 
মেয়েদের মন থেকে সরে যেতে সময় নিল। যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক বিপর্যয় তাদের জীবনে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 
গঠিনের। এই ATS জন্যে ১৯১৭ থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েট 
দেশকে নানা পরাক্ষা ও প্রাক্রয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিপ্লবের 
পর ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সামারক সমাজতন্ত্রের (war 
communism) যুগ 1 সে সময়ে ঘরে বাইরে দেশী-িদেশন দুশমনরা নব- 
জাতক সোভিয়েটকে ছি'ড়ে খাবার জন্য উদ্যত হল। চোদ্দটি বিদেশ? 
জা্‌তর সৈন্যেরা পা বাড়ালো আঁতুড়-ঘরে নতুন শিশুকে হত্যা করতে। 
সোঁদন সোভিয়েটবাসীর জাঁবনে এক মহা দুর্গ! হাজার হাজার 
মজন্র চাষীর ছেলে লালফৌজে যোগ 'দিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে ময়দানে; 
মেয়েরা ঘর সামলাচ্ছে সজাগ হয়ে। কাঁচামাল নেই-_কলকারখানা বন্ধ I 


সেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'। তার পরের বছরেই বৃদ্ধি পেল মেয়ে- 
শ্রামকদের সংখ্যা। ছয় লক্ষ ছাত্রশ হাজার থেকে এক লাফে সাত লক্ষ 
উনষাট হাজার fer শোয়। শুধু কলকারখানাতেই নয়, সমাজের 


|| 


ee 
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আওতায় হাজার হাজার মেয়েরা এগিরে এসেছে কর্মক্ষেত্রে। মেয়েদের 
এই GATS অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না ১৯১৭ সালের আগে 
মালিকরা কলকারখানায় মেয়েদের কাজ দিত এই কারণে যে, তাদের 
অত্যন্ত অল্প Wee পাওয়া যেত। ফলে হাজার হাজার টাকার 
মুনাফা ACS পারত কল-মালিকরা। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে মেয়ে- 
পরব শ্রামকের মজদীরর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। আর তাছাড়া 
সমস্ত কলকারখানা গারণত হল রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের সম্পাত্ততে। 
সমান মজার ধার্য হল স্ত্রী-প7রদুষের জন্যে। অর্থাৎ অল্প মজ্যার বা 
মুনাফা নয়, সমাজ-জীবনের বিস্ততির মধ্যে অসংখ্য মেয়েদের টেনে 
আনাই হল এই অগ্রগতির তাৎপর্য। এবং সেকারণেই ১৯২১ সালের 
মধ্যে ২,৫৭,০০০ শিশুসদন ও ৪,৫০,০০০ কিণ্ডারগার্টেন খোলা হল 
সমস্ত দেশে; 9,60,000 লোকের আহারের ব্যবস্থা হল সাধারণ 
ভোজনাগারে। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল শিক্ষার তুমূল আয়োজন । প্রাকীবপ্লব 
ACT শতকরা মাত্র তের ভাগ মেয়ে লেখাপড়া জানত আর তাদের 
অধিকাংশই ছিল অর্থশালী। আভজাত জমিদার, কলকারখানার মালিক, 
সরকার কর্মচারী ও ধর্মযাজক-এদের ছেলেমেয়েরাই স্কুল-কলেজে 
পড়ত। চাষী-মজুরের মেয়েরা থাকত নিরক্ষর। কিন্তু পণ্চবার্ধকী 
পাঁরকজ্পনায় প্রথম বছর থেকেই তা কমতে শুরু করল আশাতীতভাবে। 
একশোজনের মধ্যে ৮৪২ ভাগ মেয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠল। 
দলে দলে বাভিন্ন শিজ্প-শিক্ষালয়ে গয়ে ভার্ত হল তারা। সাধারণ 
শ্রামক হয়ে থাকলেই চলবে না_দেশের খাতিরে, নিজেদের ভাবয্যতের 
খাতিরে আধ্ানিক বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষায় সুদক্ষ হয়ে উঠতে হবে_ 
একথা মনে প্রাণে বুঝল তারা । 

প্রথম GAAS পাঁরকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েট দেশকে সমাজতান্ত্রিক 
Ais মাফিক গড়ে তোলার চেষ্টা হল। এই অতিকায় প্রচেষ্টাকে সফল 
করে তোলার জন্যে সৌদন সারা দেশের লোক কী ভাবে আলোড়িত ও 
উৎসাহিত হয়েছিল তা তাদের কর্মোদ্যম ও সাফল্য থেকেই প্রমাণত 
হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ডাকে সর্বহারা মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে এগয়ে 
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এসোঁছল সমানভাবে | এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে 
অননগ্রাণিত হয়ে তাদের অপারসীম কর্মস্পৃহার প্রমাণ 'দয়োছল। 
পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় পণ্চবার্ষ কা পাঁরকল্পনা গ্রহণ করা হল। গত- 
বারের তুলনায় এই পরিকল্পনা আরও Ts, আরও সন্ভাবনাময়। গত 
পাঁচ বছরে যে সব জানস তৈরী হল সে সব জিনিসকে ঠিক মত কাজে 
লাগানো হল এই পাঁরকল্পনার অন্যতম কর্মসূচী। এর পর সমাজ- 
তান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি, কলকারখানা, যন্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ এবং 
শ্রমিকদের অবস্থার উন্নাত, এই হল দ্বিতীয় পাঁরকম্পনার প্রধান লক্ষ্য | 
RUA এই বিপুল প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্যে মেয়েদের অপাঁর- 
হার্যতা আরও বৃহত্ভাবে স্বীকৃত হল। 

কলকারখানা বাদে অন্যান্য কাজকর্মে মেয়েদের নেওয়ার প্রধান বাধা ছল 
একটা। অনেক কাজেই এতটা শারণীরিক শ্রমের প্রয়োজন হতো যে মেয়েদের 
পক্ষে তা সম্ভব ছল না। সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় পণ্বার্য কা পাঁর- 
কট্পনায় শতকরা আশি ভাগ শারীরিক শ্রম-চাল্চিত কাজগ্ীল যাতে বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে যন্ত্চালত হতে পারে তার ব্যবস্থা হল। বর্তমানে তো 
সোঁভয়েট ইউনিয়নে এ ব্যাপারে প্রভূত Bats সাধিত হয়েছে। 
কলকারখানা বা শারীরিক শ্রমবহুল অন্যান্য কাজ ছাড়াও মেয়েদের 
শিল্প-কর্মে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। ফলে আর 'নাক্কয় হয়ে 
নেই মেয়েরা। সাম্্রাতক এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, এক কোট 
দশ লক্ষের ওপর মেয়ে সোভিয়েট দেশের কলকারখানা, যান-বাহন ও 
নির্মাণ কাজে Fee আছে। অর্থাৎ সোভিয়েট দেশের মোট 
শ্রমজীবী জনতার শতকরা চল্লিশ ভাগ হল মেয়ে। ১৯৩৫ সালের 
একটি হিসাবে কর্মরত মেয়েদের নিম্নলিখিত সংখ্যাগদীল পাওয়া যায়ঃ 


২৬,২৭,০০০ 
নির্মাণকার্যে 8,60,000 
যানবাহনে ৩,৮৪,০০০ 
বাণিজ্য ও সাধারণ ভোজনাগারে ৮,২২,০০০ 


শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্র পারচালনায় 


১৯,৭৮,০০০ 
কৃষিকাযে ৬,৮৫,০০০ 
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জারের আমলে শতকরা আশি ভাগ মেয়ে-শ্রাীমক কাজ করত কাপড়ের 
কলে; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়য়েছিল শতকরা 
৬৭ ভাগে। কিন্তু প্রথম পণ্চবার্ষকী পাঁরকল্পনা কার্যকরী হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল আগাগোড়া । মেয়েরা অন্যান্য কাজ- 
কর্ম পাওয়ার সুযোগ পেল। ফলে ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি কাপড়ের 
কলে মেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়ালো এক তৃতীয়াংশের কম (৩১:৭ 
ভাগ), বাকী যারা তারা সবাই পদুরদুষ। অন্যাদকে শ্রমবহুল কাজকর্মে 
মেয়েদের সংখ্যা বাড়ল। কোমক্যাল, লোহা কারখানা, Ts কল__ 
এই সব কাজে ধারে ধারে আকৃম্ট হল মেয়েরা। 

CHICAS মেয়েদের উন্নাতির পেছনে এর AY অনেকখানি; কারণ 
বর্তমানে মেয়েরা সাধারণ শ্রামকই নয়, তারা একেকাঁট বিষয়ে রীতিমত 
পারদার্শনী হয়ে উঠেছে। ফলে দেশের উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে অনেক গুণ। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের আর্থক 
স্বচ্ছলতা, তাদের সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য 
কয়েক বছর আগে তারা কিংবা তাদের বাপ মা যে সংকীর্ণ IG দিয়ে 
দারদ্য-জীর্ণ পাঁঙ্কল সমাজকে উপলব্ধি করতো, অভিশাপ দিত, সে 
বড়, অনেক উড্জৰল। 

সমবায় শিল্পে মেয়েদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথম পণ্চ- 
বার্ধকী পাঁরকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সময়ে (১৯২৮ সালে) সমবায় 
{শিল্পে কাজ করত ২,৬৫,০০০ মেয়ে। পাঁরকল্পনা সমাপ্তির সময়ে 
(১৯৩৩ সালে) দেখা গেল মেয়ে-কমাঁর মোট সংখ্যা হল ৭,০২,৬০০ ৷ 
সমস্ত রকম হাতের কাজ এই সমবায় সংঘের মারফতই পাঁরচালিত হয়ে 
থাকে। 

সোভয়েট কৃষিকার্যের দিকে তাকালে আরও বেশী অবাক হতে হয়। 
কারণ সমাজতন্দ্র কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে; পর- 
fasta মেয়েদের দিয়েছে আর্থিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্য। 
আগের ?দনে একেকটি চাষী পাঁরিবার আমাদের দেশের চাষীদের মতই 
খন্ড খণ্ড জমিতে পুরনো AMAT জরাজীর্ণ হাল বলদ নিয়ে চাষ করত 
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না ছিল তাদের জলসেচ বা সারের ব্যবস্থা, না ছিল তাদের ফসল বোনা 
বা কাটা WO কোন Fal মাথা পর্যন্ত তাদের বিকিয়ে থাকত 
GAR, কাষখণ আর খাজনার বোঝায়, অনাহারের আগুন জবলত তাদের 
পেটে, জামদার ও তার পাইক বরকন্দাজদের জুলুমে আঁতষ্ঠ হয়ে ছিটে 
ছাড়তে হতো তাদের। এমাঁন এক মর্মান্তিক অবস্থায় ডুবে ছল কাঁষ- 
সমাজের আপাদমস্তক | 
সোভিয়েট সমাজ প্রাতষ্ঠিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জামদাররা নিশ্চিহ্ন হল 
আর জোতদারদের ক্ষমতা হাস পেল। শোষণের বিষদাঁতগুলো ভেঙে 
গেল তাদের। তারপর ধারে ধারে কার্যকর হল যৌথ প্রথায় চাষ করার 
ats বড় বড় যৌথ ও সরকারী কাষশালা গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে 
SOT সংঘবদ্ধ হল চাষীরা। জেলায় জেলায় বসল ট্রাকটর ও অন্যান্য 
যন্ত্রাদির স্টেশন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ট্রাকটর, কমৃবাইন ও অন্যান্য 
কাঁষিষন্ত্র চালাতে ?শখতে আরম্ভ করল। সমস্ত সোভিয়েট কাঁষব্যবস্থা 
Re এল এক প্রকান্ড বিগ্লব। চি 
১৯২৯ সাল পর্যন্ত শতকরা মাত্র ৪:৯ ভাগ কৃঁবক্ষেত্র যৌথ কাঁিব্যবস্থার 
আওতায় আনা গিয়োছিল কিন্তু দশ বছরের মধ্যে (১৯৩৮ সালে) শত- 
করা ৯৯:৩ ভাগ চাষের জাম যৌথকৃষিক্ষেত্রে পারণত হয়েছে। ১৯২৮ 
সালে সরকারা খামারের সংখ্যা ছিল ১,৪০৭। নয় বছর পরে দাঁড়িয়েছে 
৩,৯৯২ এ। এই অবস্থান্তরের মুখে মেয়েরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে 
এসে যৌথ কাঁষশালার কাজে যোগ দিয়েছে ও কৃষির অভূতপূর্ব উন্নাত 
ঘঁটয়েছে। 
তব প্রথম দিকে কৃষক-মেয়েদের মধ্যে যৌথ-কীষ প্রথা সম্বন্ধে Bore 
সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়নি। TAT অভাব, কাজে আনিয়ামত 
উপাস্থাঁত এবং কম কাজ--এরই মধ্যে য়ে লক্ষ্য করা গিরোছিল এর 
TAC প্রাত তাদের ওদাসীন্য। ১৯৩৩-৩৫ সালের মধ্যে 
ON হল তাদের ASST তাদের সহযোগিতা, কর্মক্ষমতা 
এবং শঞ্খলা আরো HY হয়ে প্রকাশ পেল। আগল ভেঙে বেরিয়ে এল 
সব বয়সের কৃষক-মের়েরা। এর ফলে কি শুধুই আর্ক স্বাতন্তয 
পেল তারা? HE তাই নয়, সামাজিক মর্যাদায় মাথা উশটয়ে তারা 


১৭ কর্মময় জীবনের অগ্রগাঁত 


পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । শিক্ষায় দীক্ষায় তারা আজ উপযুক্ত 
হয়েছে পুরুষের পাশে দাঁড়াবার । যৌথ কৃষিব্যবস্থা সোভিয়েট কৃষক- 
মেয়েদের জীবনে এই অভাবনীয় পাঁরবর্তন আনতে পেরেছে। 
১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট দেশে মোট ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার 
লোক বেকার ছিল। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক হল মেয়ে। আবার এই 
মেয়েবেকারদের অধিকাংশই ছিল গ্রামাণ্ডলের। গ্রামে অন্ন-সংস্থানের 
কোন ব্যবস্থা না হলে তারা ছ?টতো শহরের দকে। কিন্তু যৌথ-প্রথায় 
চাববাস হওয়ার পর ১৯৩০ সাল থেকে এ সমস্যা সম্পূর্ণভাবে ঘুচে 
গেল। 

যৌথ খামারের একশো জনের মধ্যে ৩৭ জন হল মেয়ে FA ভবিষ্যতের 
প্রাত তাদের অগাধ আত্ম-বিশ্বাস এবং বৃত্তি-নির্বাচনে নির্বাধ স্বাধীনতা 
তাদের জীবনে এক নতুন বিকাশ ঘাঁটয়েছে। আসল কথা সোভিয়েট 
এগিয়ে এসেছে নিভয়ে। « 

খাওয়ার সুবন্দোবস্ত, পরবার কাপড়, থাকবার বাড়ী, ছুটতে বাইরে - 
যাওয়ার ব্যবস্থা, নিখরচায় ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিশু 
সন্তানদের TIM, প্রসতিদের জন্যে দীর্ঘ ছাট ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে 
দেখাশোনা, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, আমোদপ্রমোদ ও সাংস্কৃতিক 
অনজ্ঠান_মেয়েদের জীবনে এক নিশ্চাত এনেছে । এর সঙ্গে সঙ্গে 
পদোনাতি ও অর্থোন্নতি তো আছেই। 

সোভিয়েট বিপ্লবের পর যে সব মেয়েরা কলকারখানায় এসে যোগ দেয় 
তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল খাঁটি মজুর যারা জারের আমলে মিল 
মালিকদের যাঁতাকলে নিম্পিম্ট হত। তা ছাড়া সাধারণ মধ্যাবত্ত ঘর 
থেকেও মেয়েরা এগিয়ে আসে। গ্রামাণ্চল থেকেও এগিয়ে আসে 
অনেকে । গাহ্স্থ্য জীবনের সংকীর্ণ পারামাত পোরয়ে সমাজের 
রাজপথে এসে দাঁড়ায় তারা, যেখানে মানুষের সৃজনী-শন্তি জীবনের 
নতুন উপনিবেশ আবিষ্কার করে চলেছে। “এ আমাদের দেশ, আমাদের 
এমনি সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে। 


২ 


সোভয়েটের মেয়েরা ne 


সমাজতান্তিক প্রাতযোগতা (socialist competition) হল উৎপাদন 
বৃদ্ধির এক প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে সোভিয়েট 
দেশের উৎপাদন জগতে এক TPA AIST এসেছে। প্রত্যেক 
কারখানায় কারখানায় এই প্রাতযোগতা হয়; শ্রীমকরা যোগ দেয় দলে 
দলে। কে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন বাড়াতে পারে, কে কলকব্জার 
উন্নাত-সাধন করে যন্ত্রের গাঁত বাড়াতে পারে-এই দিয়ে সমাজতান্তিক 
লড়াই। AAC সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও এই প্রাতযোগিতায় অগ্রণী 
হয়েছে। বয়নশিত্পী এভডোকয়া ও মোয়া ভিনোগ্রাডোভা, ates 
জোভা, ফাদীভা ও বননকল-শি্পী ফেডেরোভার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য।' এ'রা সারা সোভয়েট দেশে 'শক্‌-ওয়াকণার' বা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত 
কারগর বলে খ্যাত। 

এই প্রাতযোগিতার আন্দোলনকে স্টাখানোভ আন্দোলন’ বলা হয়ে 
থাকে। ৯৯৩৬ সালে ডন বৌসনের কয়লা খাঁনর শ্রামক আলেক্সাই 
স্টাখানোভ প্রথমে এই উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে অগ্রণী হন এবং 
তারপর তাঁরই নামে এই আন্দোলন সমগ্র সোভিরেট ইউনিয়নে ছড়িরে 
পড়ে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল উৎপাদনের সাধারণ হার ও 
গাঁতকে অতিক্রম করা। -এই হার ও গাঁত অতিক্রম ও রেকর্ড স্থাপনের 
পথে প্রধান উৎস হল শ্রমিকের সাংস্কাতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা । 
কাঁষজগতেও এমান মেয়েদের দান অসামান্য ৷ ate বছর কৃষিক্ষেত্রে বে 
ফসল WI পাচ্ছে তার পেছনে মেয়েদের পাঁরশ্রম ও আন্তরিকতা 
অপারসীম। ১৯৩৫ সালে পাঁচশো লোকের সহযোগতায় যে কবি 
আন্দোলন আরম্ভ হয় তার নেতৃত্ব করে মৌরিয়া ডেমচেংকো নামে একটি 
মেয়ে। সে সময়ে এক RAWAM (প্রায় আড়াই একর) জমিতে 


CUSED এশিয়ায় (খরাগিজ, উজবোকস্তান, তজাকিস্তান, তুকর্মোন- 
তান ও কাজাকস্তান প্রস্াত জায়গায়) যৌথ কাঁবকাজ ও তুলো চাষের 
বেলাতেও এমাঁন আশাপ্রদ ফল পাওয়া Tree! বিপ্লবের আগে মধ্য- 


এশিয়ার মেয়েরা ছিল পঢ়ুরুষের বাঁদী। ঘর ছেড়ে তাদের বাইরে বার 


১৯ কর্মময় জীবনের অগ্রগতি 


হওয়ার কোন স্বাধীনতা ছিল না। সোভিরেট আমলে কিন্তু তারা 
নতুন শিক্ষা ও মর্যাদার অধিকারিণী হয়েছে। তুলো চাষের সমস্ত 
রীতিনীতি সম্বন্ধে তারা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। ১৯৩৫ সালে 
তারা তুলো উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করে। গো-প্রজনন ব্যাপারেও তারা 
তেমনি ব্যাদ্ধবৃত্তির পরিচয় দেয়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-চেতনা ও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভের সঙ্গে 
সঙ্গেই মেয়েরা BA উৎপাদন জগতের প্রাত আকৃষ্ট হয়েছে। 
অত্যন্ত সহজে এই রূপান্তর ঘটেছে মনে করলে ভুল করা হবে। 
ANSEL কর্তৃপক্ষকে রীতিমত সংগ্রাম চালিয়ে, পুরনো ধ্যান ধারণার 
পরিবর্তন ঘাটয়ে এর পথ তৈরী করতে হয়েছে। প্রাক-বিস্লব যুগে 
পদ্ররদ্ষদের মধ্যে, বিশে করে কৃষকদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল 
যে, মেয়েরা হল সমাজের জঞ্জাল, মেয়েরা হল অস্পৃশ্য, অপাবিন্র, কেবল 
সন্তান AIG করাই তাদের কাজ; দেশের ভালো মন্দের ওপর তাদের 
কথা বলবার অধিকার, র্নেই কোন। এই মতের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে 
বলশোভিকদের, সোভিয়েট দেশের প্রগাতিবাদীদের। প্রচণ্ড সংগ্রামের 
পর ধীরে ধীরে গোঁড়া কৃষকরা মেনে নিয়েছে যে স্টালিনের কথাই ঠিক-_ 
“যৌথ কৃষিক্ষেত্রে মেয়েরাই হল প্রবল শান্তি ।' 


___অমশিল্পে মেয়েদের কাতিত 


প্রাক-বপ্লব TOM কলকারখানার কাজের সঙ্গে বিপ্লবোত্তর যুগে 
শ্রামক-পরিচাঁলত কলকারখানার কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 
১৯১৭ সালের আগে জার-শাসিত ও বিদেশী মূলধন-কবাঁলত্* আধা- 
জামন্ততান্তিক শ্রমাশল্পের সঙ্গে ১৯১৭ সালের পরবর্তী বৈগ্লাবক 
পাঁরবর্তন-সাধনকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে {বিচার করে দেখতে হবে। 
আগে জারের পরিবার ছিল রুশ সাম্রাজ্যের. গোটা মালিক, দেশী ও 
বিদেশী িল-মালকরা ছিল সমস্ত কারখানার একচ্ছত্র অধিপাত; 
শ্রীমকরা ছিল তাদের পায়ের নীচে। দেশের ভালো-মন্দ, বর্তমান ও 
ভাঁবষাত নির্ধারণ করার its ছল না নিজের ওপর, বরং নিজেদের 
দেশে তারা ছিল পরবাসী! সমতরাং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, শারীরক 
শ্রম পরের দোরে বিক্রী করে, দৌনক ১১ ঘণ্টা (কোন কোন কারখানায় 
১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পারশ্রম করতে হতো) পাঁরশ্রম করে তারা তাদের 
জীবিকা আহরণ করতো। এই জাীবকা-আহরণ সম্পূর্ণভাবে তাদের 
নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই। তখনকার রাশিয়ার মমর্ণীল্তক 
বিপর্যয়ের পাঁরমাণ জানতে হলে আমাদের নিজেদের দেশের দিকে 
কাঁড়, সামান্যতম ন্যায্য আঁধকার পাওয়ার জন্য কাড়াকাঁড়-_এই 
নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাশিয়া এক 
নতুন দিকে মোড় নিল। মানুবের মনে জন্মালো এক নতুন মূল্যবোধ, 
এক নতুন সমাজচেতনা যে এ দেশ আমার--এ দেশের জল, মাটি, হাওয়ার 
ওপর প্রত্যেকাঁট মানুবের সমান আঁধকার; এ কলকারখানার মাঁলকানা 
আর কোন পঃজপাঁতির নয়, দেশের প্রত্যেকাট লোকের; এ জামর এক 
কণা মাটিও জামদার বা জোতদার কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, চাষীরাই 


* ১৯১৭ সালের আগে বঝুঁটিশ, মাকন, জার্মান ও ফরাসী পীজপাঁতরাই 
বুশ শ্রমশিল্পের আসল মালিক। লিনা 
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২১ - AEN মেয়েদের কৃতিত্ব 
হল জমির মালিক। অতএব Zan সোভিয়েট দেশের নাগারক! 
Nes না MIA জোর কদমে অগ্রসর হও তোমার কাজে। 
মেয়েরা ছিল সবচেয়ে পারে, তাই সবচেয়ে এগিয়ে এল তারাই। 
মধ্যে অপাঁরসীম উদ্দীপনা দেখা গেল। কারণ, শল্পাশিক্ষার সামাজিক 
ও রাজনোতিক তাৎপর্য অনেকখান। 1শলপজগতে শেরেদের পচা 
বার্তা সম্পূর্ণভাবে দুর না হওয়া পর্যন্ত সাত্যকার TIF ও সমতা 
সম্ভব নয়। একজন পারদার্শনী মেয়ের পক্ষেই শিল্পে, সমাজে ও 
শিক্ষা জগতে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব কারণ তার পারদার্শতাই 
তার জন্যে সভ্য জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। 

এই কারণে সোভয়েট কর্তৃপক্ষ মেয়েদের কারখানায় টানার সঙ্গে সম্গে 
তাদের শিল্পাশক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। সে সময়ে কেন্দ্রীয় কার্য 
করণ সামাতর তৃতীয়” অধিবেশনে বিশেষ করে এ সব্বন্ধে দার্ঘ 
আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে, যাঁদ সোভয়েট দেশের ভাবব্যত 
কপ ও ব্যাপক শিক্ষার দিকে FH দৃষ্টি দিতে হবে। 

বিস্লবপূর্ব যুগে যে সমস্ত মেয়ে-শ্রামক ছিল, তাদের না ছিল কোন 
শশল্পাশক্ষা, না ছিল কোন দক্ষতা । তারা সবাই ছিল কাজ-না-জানা 
বা আধা-কাজ-জানা মজনরনী। শুধু শিলপজগতে নয় জাতীয় জীবনেও 
এই ছল তাদের একমাত্র পারচয়। স্মতরাংনারীসমাজের এই প্রকাণ্ড 
অংশকে শল্পশিক্ষা দেওয়ার STS এসে পড়ল সোঁভয়েট 
কতৃপক্ষের ওপর | 
দেখা গেছে যে ১৯২৭ সাল এমন {ক ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত মেয়েদের 
শজ্পগত শিক্ষা PAROS তুলনায় অনেক কম ছল । ফলে দলে দলে 
মেয়েরা কলকারখানায় যোগ দিলেও বেশীর ভাগ মেয়েই আধা-কাজ- 
জানা এবং কাজ-না-জানা স্তরে থেকে খগয়োছল, উচ্চ শিল্পের কাজে 
পদরুষের সমকক্ষ হতে পারোন। fem এমন অনেক কাজে মেয়েরা 
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শতকরা মান ১:৬ ভাগ মেয়ে কৃষি-যন্ত্র বিভাগে কাজ করত; ১৯৩৪ 
সালে তা বেড়ে ২৫:৫ ভাগ হল। ধাতুঁশিলে্পে চুল্লীঘরের কাজ বিপজ্জনক 
বলে মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ হলেও কাঁপকল ওঠানো নামানোর 
কাজে মেয়ে-শ্রমিকের সংখ্যা কম নয়। ১৯২৭ সালে একটি মেয়েও 
বদন্যং-উৎপাদনের ঘরে কাজ করত না কিন্তু ১৯৩৪-এ সেখানকার 
ফিটারদের মধ্যে শতকরা তের ভাগ এবং বৈদাঁতক সুইচবোর্ড কাদের 
মধ্যে বত্রিশ ভাগ হল মেয়ে। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে মাত্র ৯১০০ জন 
Case নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ছিল। চার বছর পরে তার সংখ্যা 
স্ফীত হয়ে সতের হাজারে দাঁড়ীলো। বিপ্লবের আগে সোভিয়েট 
দেশে মেয়ে-ইঞ্জিনীরার ছিল মোট তিন জন। ১৯৩৭-এর হিসাব 
SALSA! তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চাব্বশ হাজারে । এমানভাবে সমস্ত 
রকম যানবাহনের কাজে, কলে কারখানায়, আঁপসের কাজকর্মেই এক 
অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। 

সোঁভিযেট শ্রমশিল্পে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের দান নিতান্ত অল্প নয়। 
কিশোর কিশোরাঁরা সাত বছর সাধারণ শিক্ষা পাওয়ার পর অর্থাৎ ১৫ 
বহর, বয়সে যে কোন কারখানা, যানবাহন বা কৃষি-শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে 
ভার্ত হতে পারে। এই বয়সেই অনেকে স্থির করে, তারা ভবিষ্যতে 
কী হবে, কোন্‌ বাতি গ্রহণ করবে এবং সেই ইচ্ছা অনযযায়ণ তারা 
বিদ্যালয়ে গিয়ে কৃতিত্ব অজন করে। - এই শিক্ষা-কেন্দ্রগযীলর কাজ 
কিন্তু অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কারণ এই কেন্দ্রগ্ীলর ওপরই শক্প-জগতের 
উন্নাত ও অগ্রগতি নির্ভর করে। ১৯৩৩ সালের হিসাব থেকে দেখা 
বার বে, সে বছরে শিল্প-শক্ষাকেন্ত্রে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল 
৯,৫৮,৯০০। তার মধ্যে Bala সংখ্যা হল ১,৬২,৮০০। অন্যান্য 
যাঁদ তাকিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে 
ভায়া খাবে যে সে দেশগালতে কত অপ্রাস্তবযস্ক ছেলেমেয়েরা শিক্ষার 
কোন রকমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, 
SITS সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন | আমাদের নিজেদের দেশেও তার 
ইস আর প্রমাণ মিলবে। বিভিন্ন কলকারখানা ও কয়লা-খাদের Calc, 


২৩ শ্রমশিল্পে মেয়েদের কৃতিত্ব 
মজুরদের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তাদের মধ্যে কত 
অপ্রাপ্তবয়সকা িশোরীরা জীবনপাত করে lord সংস্থান করছে; 
Gaited আবর্তে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তাদের সাধারণ মানবিক ও 
ও নৈতিক মূল্যবোধ। কন্তু সোভয়েট দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের কোন রকম শ্রমসাধ্য কাজ করা আইনবিরুদ্ধ। 
িলপ-ীশক্ষাকেন্দ্ুগুলিতে ছাত্রীদের সংখ্যা ও আগ্রহ লক্ষ্য করে ১৯৩১ 
সালে সোঁভয়েট কর্তৃপক্ষ এক নতুন আইন জারী করেন যে, প্রত্যেক 
PISCE ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হবে অর্থাৎ AGT ভাগ ছাত্র এবং 
পণ্ডাশ ভাগ Batak ভাবে গঠিত হবে শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রগদ্ীল। 
১৯৩৫ সালে কৃষি-শিক্ষাকেন্দ্রেও এই আইন বলবৎ হয়। 
শিল্প-শিক্ষা জগতে মেয়েদের এই অভাবনীয় উন্নাতর পেছনে আছে 
কলকারখানায় কাজ করার জন্যে এক প্রচণ্ড আগ্রহ ও নতুন কাজ শেখার 
জন্যে aaa উৎসাহ। আগেকার দিনে মেয়ে-শ্রীমকেরা নিজেদের 
যোগ্যতা বা দক্ষতা বৃদ্টিধরুব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নিত না কারণ তারা: 
ভাবত যে, আজ এ কাজে আছ, কাল চলে যাবো অন্য কাজে। দক্ষতা 
বাঁড়রে আর কী এমন লাভ হবেঃ মজুর যা পাবার তাই পাবো, 
‘মল-নালক এক পয়সা বেশী দেবে না আমাদের দক্ষতা দেখে। আসলে 
পেটের WIS তারা কারখানায় কাজ করতে যেত। নতুন VC নতুন 
সমাজ ব্যবস্থার সূর্যালোকে বদলে যেতে লাগল সেই দাম্টভঙ্গী। 
টাইপরাইটিং, কাপড়-সেলাই_এমান সব হালকা কাজগুলো ছেড়ে 
মেয়েরা শ্রমসাধ্য কাজে যেতে চাইল। শ্রামক পাঁরবারের মেয়েরা হতে 
চাইল লোহা কারখানা, ঢালাই কারখানা, যন্ত্রাদ তৌরর কারখানার শ্রম- 
সাধ্য কাজের কাঁরগর। এই চেতনার মধ্যে সমাজমুখী মনের এক 
নতুন বিস্ফার চোখে পড়ল। 

প্রথম পণ্চ-বাঁর্ধকী পরিকল্পনার শেষ দিকে “ইীলিকট্রোকমবিনাং” 
নামে মস্কোর এক শিল্প-শক্ষাকেন্দ্রে পরীন্ষা গ্রহণ করে দেখা গেল যে, 
ছাত্রীদের ফলাফল ছাত্রদের সমতুল্য। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা কোন 
অংশে নিকৃষ্ট নয়। ১৯৩৫ সালে বড় বড় কলকারখানার আট লক্ষ 
শ্রমিকদের টেকনিক্যাল পরাক্ষা নেওয়া হল কারণ সেই বছর থেকেই 


J 
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প্রত্যেক শ্রীমকের ন্যুনতম দক্ষতার স্তর নির্ধারণ করা হয়। এবং এই 
ন্যুনতম দক্ষতা প্রত্যেক শ্রামকের জন্যে আবাঁশ্যক। সেই পরীক্ষার 
ফলাফলেও মেয়ে-শ্রীমকরা পুরুষদের সমান দক্ষতার পাঁরচর দিয়ে 
বোঁরয়ে এল। শুধু তাই-ই নয়, কয়েকটা বিষয়ে তারা পুরুষদেরও 
অতিক্রম করে গেল। ১৯৩৬ সালে যন্দ-শল্প, ধাতুশলপ, কয়লাখান 
ও কাপড়ের কলেও টেকাঁনক্যাল পরীক্ষার আয়োজন হয় এবং মেয়েদের 
কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা AMAA প্রমাণত হয়। 

এই জ্ঞান-আহরণের আন্দোলনে শুধু যে কিশোরী ও যুবতীরা এল 
তাই. নয়, বৃদ্ধাদের মধ্যেও নতুন আশার স্ফুরণ দেখা গেল।-ইয়ার্টসেভ 
কারখানার BAA বছরের এক TMT বয়নীশল্পী এঁগয়ে এসে বললে 
“আম চুয়ান বছরের TOT হয়োছ বটে তবু লেখাপড়া ?শখতে চাই ।” 
কী গভীর তাদের জ্ঞানীপপাসা এই বৃদ্ধার কথা থেকেই তার প্রমাণ 
মেলে। 

শলপ-ীশক্ষাকেন্দ্রগযীল যে একমান্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই 
নয়, কারখানার কাজের পর অনেক শ্রামকই এই শিক্ষাকেন্দ্রগদ্রীলতে 
এসে শিক্ষা গ্রহণ করে। 

সোভিয়েট দেশে গ্ণগত এবং পাঁরমাণগত দুদক থেকেই মেয়ে- 
শ্রামকদের দক্ষতা প্রমাণত হয়েছে। এবার তাদের পারশ্রামক সম্বন্ধে 
খবরাখবর নেওয়া যাক। অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে যে, AT পুরুষ 
উভয়ই সমান মজার পায়। আবার কতক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে 
মেয়ে-শ্রীমকেরা পুরুষদের তুলনায় বেশী অর্থ পেয়ে থাকে যেমন যন্ত- 
নির্মাণের কাজে, কাপড়ের কলে। এরকম প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, 
একাঁট আনাড়ী মেরে কারখানায় কাজ নিয়ে হঠাৎ কয়েক বছরের মধ্যে 
RIVE পড়েছে তার নাম৷ 

৯৯৩৪ সালে স্টালনের কাছে লেখা লোনিনগ্রাদের মেয়ে-শ্রামকদের এক 
চিঠি থেকে জানা যায় যে, টুলো ফ্যাকটরণীর জন্যে বারো হাজার কলো- 


ওয়াটের এক gaps (turbine) তৈরী করে দেওয়ার wise রেড 
"RWS ফ্যাকটরীর এক বিভাগের ওপর এসে পড়ে। 


এই জল-চন্ 
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তৈরী করার জন্যে বিশেষ দক্ষতা ও আঁভজ্ঞতার প্রয়োজন । আইভানোভা 
ও স্যাক্নভ্‌স্কায়া নামে HIG মেয়ে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত 
যোগ্যতার সঙ্গে নস্ট সময়ের মধ্যে অর্ডারাঁট সম্পাদন করে। ১৯৩১, 
সালে আইভানোভা ছিল আনাড়ী মেয়েদের দলে। 

fea lad আগে পর্যন্ত মস্কো শহরে পাঁরচারকার কাজ করত ভেরা 
ব্রাগনা। তার নিজের গ্রাম ববাঁরকীতে নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে: 
শুনে সেখানে কাজ নেয়। সাধারণভাবে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সে 
সাধারণ শিক্ষা ও টেকনিক্যাল জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্যে আপ্রাণ পাঁরশ্রম 
করে। তিন বছর পরে এমোনয়া কারখানার [নর্মাণকার্ষে তাকে 
স্থানান্তাঁরত করা হয় এবং সেখানে কমপ্রেসারের কাজ দেওয়া হয়। এই 
কাজে FIFA শক ওয়ার্কারের' যোগ্যতা দেখানোর ফলে “অর্ডার অব দি 
BA. OF লোনিন' উপাঁধ উপহার দেওয়া হয় তাকে। আইভানোভা- 
কাপড় কলের ক্লাঁডয়া LASS নামও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯২৬ 
সালে যখন সে গ্রাম-থেকে আইভানোভায় আসে তখন একেবারে 
আশীক্ষিতা ছিল সে। লেবার এক্সচেঞ্জ তাকে পাঠিয়ে দেয় ফোলক্‌স্‌ 
GAAS কারখানায়। সেখানে সকলের HIS আকর্ষণ করে সে। 
১৯২৭-এ কাঠিম জড়ানোর কাজে তাকে স্থানান্তারত করা হয় ॥ 
কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে সাধারণ ও টেকাঁনক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করে। অলপ" 
সময়ের মধ্যে সে তার বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ES হয় এবং 
ছাব্বশাট বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। ইয়ং কাঁমীনস্ট লীগের 
পঞ্চদশ বার্ষিকীতে সরকার থেকে তাকে “অর্ডার অব দ লোনন’ উপাঁধ 
দান করা হয়। 

প্রথম পণ্চবার্ধকী পাঁরকল্পনায় এমান কত মেয়ে যে তাদের কৃঁতত্বের 
জন্যে পদুরস্কৃত হয়েছে তার ঠিক নেই। এবং এই কৃতিত্বের পাঁরমাণ 
প্রাতাদন বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে 'শক-ওয়াক্বর'-এর 
সংখ্যা। সমাজতন্তী সমাজে এই অগ্রণী মেয়েরাই হল পথ প্রদর্শক । 
উৎপাদন জগতে এই Artal পাঁরবর্তনের ফলেই সমাজের 
প্রত্যেকাট লোকের সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে। এবং উৎপাদন 
TA সঙ্গে সঙ্গে এই চাহদাও বৃদ্ধ পাচ্ছে। যেমান মানুষের 
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অর্থনোতক অবস্থার উন্নাত হচ্ছে তেমান প্রসারিত হচ্ছে তার প্রয়োজন; 
আরও বেশী হাত পা ছাড়িয়ে সে বাঁচতে চাইছে তার ক্রমবর্ধমান 
পাঁরামাঁতর মধ্যে! 

সোভিয়েট দেশে মানুষের সংখ্যা ও তার চাঁহদার হিসাব য়ে 
উৎপাদনের পাঁরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য দেশের মত শ্রামকদের 
ফাঁকি দিয়ে, খাঁরদ্দারের পকেট কেটে এবং প্রাতযোগাীর সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে ব্যান্তগত মুনাফার জন্যে মাল উৎপন্ন হয় না ওদেশে। তাই যখন 
শ্রামকরা উৎপাদন বাড়ায় তখন তারা এই ভেবেই উৎপাদন বাড়ায় যে, 
এই উৎপন্ন মাল তাদের এবং সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণে লাগবে_কোন 
মঃনাফাখোর মিলমালক বা ব্যবসাদার লুটবে না এর লাভ। সোভয়েট 
দেশের উৎপাদনের পেছনে এই সমাজতান্ত্রিক চেতনাই হল প্রধান মূল- 
Wl এই মুলধনকে আশ্রয় করেই এাঁগয়ে চলেছে স্টাখানোভ 
আন্দোলন। 

১৯১৭.থেকে ১৯৪৮ সাল-এই ৩১ বছরে HS সোভিয়েট দেশের 
শ্রমশিল্পের ধারা আগাগোড়া পালটে গেছে। পুরনো কালের ছোট 
ছোট হস্তচালিত Ta উঠে গিয়ে বসেছে নতুন নতুন tates 
যন্ত। যে সোভয়েট দেশ বিগ্লবের অব্যবহিত পর পর্যন্ত বড় বড় 
তৈরা হচ্ছে সমস্ত রকম ভারী ভার যন্ত। অর্থাৎ ৩১ বছর আগেকার 
অশিক্ষিত, অভুক্ত ও আনাড়া শ্রামকরাই যন্ত্র জগতে এই fae এনেছে 
যা অন্য কোন দেশ পারোন। 

কিন্তু শ্রমিকদের এবং সমস্ত মানুষের জীবনের এই বৈস্লাবক পাঁর- 
বনের পেছনে মুল কথা হল অর্থনশীতর প:জবাদী রূপ পালটে 
যাওয়া। অর্থাৎ যে উৎপাদন-যন্্র অন্য সমস্ত দেশের গাঁত ও প্রকাতিকে 
শত করে তার হস্তান্তর ঘটেছে। মুষ্টিমেয় কলমালিকদের হাত 
থেকে সমস্ত উৎপাদন-বন্ চলে এসেছে শ্রামকদের হাতে আর তারাই 
এখন হল AGHA প্রকৃত চালক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে উৎপাদন- 
Sead মে অস্বাভাঁবক সম্বন্ধ ধনতান্নিক যুগে রাঁচত হয়েছিল এখন 
আর তার কোন SPOR নেই। সংতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজতান্তিক 
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পাঁরবর্তনসাধনের বড় কথা হল রাজনৌতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ 
নোতিক frat! এই অর্থনৈৌতিক Tard বাদে কোন দেশই সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের মত সমৃদ্ধির আধকারী হতে পারে ATI 


——@__—_— যৌথ কষিশালার জেয়েরা 


যৌথ কৃষিকাজ হল সোভয়েট দেশের অন্যতম Slow! আগেকার দিনে 
আমাদের ভারতবর্ষের কৃষকদের মতই রাশিয়ার খাগ্রস্ত ও দারিদ্য-কিষ্ট 
কৃষকেরা ছোট ছোট জমতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করত, তাও 
অত্যন্ত প্রাচীন প্রথায়। যে সব জমিদার-জোতদারদের হাতে অনেক 
জমি এবং পয়সা তারা ক্ষেতমজুর রেখে চাষ করতো। যাদের হাতে 
অল্প জাম তাদের অনেকেই হাল বলদ ধার করে, সারের অপেক্ষায় না 
থেকে কোনগাঁতকে চাষবাস করত “কল্তু ব্যান্তগত ছোট ছোট জমিতে 
বিভন্ত হয়ে চাষ করার OIA অনেক এবং বর্তমান যুগে তা সন্ভবও 
নয়। কারণ যুগ পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও পাঁরবাঁততি হচ্ছে। -আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে 
নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা, পালটাচ্ছে তার হাতয়ার। 
সুতরাং সাধারণ Batted সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁষব্যবস্থারও যে একটা 
পাঁরবর্তন আসবে তা সহজেই বোঝা যায়। যদি অন্যান্য দৈশের 
বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী একেকটি কৃষক তার আর্থক ও শারণীরক 
সামর্থ্য Ties আলাদা জাঁমতে চাষ করে তাহলে বৈজ্ঞানিক যন্তের 
সাহায্য নেওয়া ও ফসলবাদ্ধর প্রশ্ন কল্পনারও বাইরে। কারণ এ 
কী ভাবে aa দিয়ে বীজ বোনা হবে জামতে আর ক করে ফসল কাটা 
হবে যন্ত্রের সাহায্যে? আর তাছাড়া সাধারণ কৃষকের পক্ষে দক ও যন্ত- 


গ্রীল কেনা সম্ভব? কারণ যে কৃষক জাঁমদারের খাজনা দিতে ও 
পারবারের অন্নবস্র জোটাতে ত পারে না, যে কৃষক খণ করে ও ধান কর্জ 
করে কাঁষকাজ চালায়, সেই কৃষকের চোখে এ দানবীয় বৈজ্ঞানক ল্ত্র 
RI এক প্রকাণ্ড দু 


eal অথচ এ বৈজ্ঞানিক santa উপযনন্ত 
ব্যবহার না করেও উপায় নেই। মানুষকে শঙ্খলম্য্ত 


হি করে নতুন সুখ, 
সম্পদ, AT ধ ও বিশ্রামের অধিকার feos হবে। 


এই সমস্যার ব্যাপক 


২১ যৌথ কাষিশালার মেয়েরা 


সমাধান হয়েছে CAD দেশে। 

১৮৬০ সাল পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যে ছল দাস-প্রথার অপ্রাতহত প্রভাব। 
মানুষের ব্যান্তত্ব বলে কোন জানস সোঁদন জন্মাতে দেওয়া হয়ান 
দাসদের মধ্যে। Tales জায়গা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার আঁধকার ছল 
না দাদদের। প্রভুরা জাম fast করলে সেই জীমর সঙ্গে সঙ্গে 
দাসেরাও হস্তান্তারত হরে যেত নতুন প্রভুর হাতের মূঠোর মধ্যে। 
কিন্তু প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৮৬০ সালে দাস-প্রথার জীর্ণ শিকল 
ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পাঁরবেশের মধ্যে 
এসে মানুষের মনে নতুন ব্যান্তিত্ববোধ জন্মগ্রহণ করে। তব ওপর- 
' আলার অর্থনৌতক শোষণ তাদের বাঁকানো ?শরদাঁড়াকে সোজা হতে 
এদল না। যে চাষ করে প্রকৃত পক্ষে জীমর মালিক হল না সে। চাষীরা 
হয়ে রইল চানর বলদ। 

সোভয়েট বলব এই 'চানর বলদদের জীবনে সাঁত্যকারের মনীন্তর 
ঘোষণা নিয়ে এল। বিপ্লবের পর জমিদার বা গির্জা কারো দখলেই 
এক কাঠা জাঁমও থাকল না। 'বনা ক্ষাতপূরণে সে জামগনীল কেড়ে 
fact কৃষকদের মধ্যে বাল করে দেওয়া হল। রাতারাতি চাল্পশ কোট 
একরেরও বেশী জামির মালিক হয়ে বসল কৃষকরা। পণ্টাশ কোটি 
শদনের,মত নিচ্কীতি পেল তারা | 

শকল্তু নতুন সমাজের অগ্রদূত বলশোভকরা শুধ জাম বাল করেই বসে 
"রইল না। কৃষকদের বোঝালো যে পুরনো প্রথায় চাষ করলে চলবে AT 
যুগ পালটেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের চাষের রীতিনীতও পালটাতে 
হবে। ফসল ফলাতে হবে দশগুণ। কারণ তোমরা এতাঁদন মজুরদের, 
সাধারণ দারিদ্র মানুষদের আধপেটা খাইয়ে এসেছো; তাদেরও পয়সা 
হল না, তোমাদেরও গোলায় ফসল ছল না, কিন্তু এখন পেট ভরে 
খাওয়াতে হবে প্রত্যেকাঁট মানুষকে; তোমরা হলে অন্নদাতা। অতএব 
করো এবং সেখানে যৌথ প্রথায় কাজ করো তোমরা সকলে । যারা যারা 
যৌথ খামারের সভ্য হবে তারা সকলেই হবে সমস্ত Teles শ্রমের 


স্োভয়েটের মেয়েরা ৩০ 


মালক। সকলেই সমান অংশের আঁধকারী হবে। প্রত্যেকে সকলের 
জন্যে এবং সকলে প্রত্যেকের জন্যে" এই নীতিতে ফসল বাড়বে বহুগুণ 
ও তোমাদের পাঁরশ্রমও লাঘব হবে। আমরা রাষ্ট্র থেকে তোমাদের 
ট্রাকটর দেব, কমৃবাইন দেব, বীজ বোনবার ও জল দেবার যে সব যন্ত্র 
লাগে দেব। তোমরা যাতে ন্যায্য দাম পাও তার সমস্ত ব্যবস্থা করব; 
তোমাদের ঘরে ঘরে বিজলী বাতি পেশীছয়ে দেব, নতুন ঘর বানাবার 
প্রত্যেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহদা মেটাব। সে দন অত্যা- 
চারিত, নিগৃহীত কৃষকদের জীবনে এক নতুন এশ্বর্যের আলো 
বিস্ফারিত হয়ে উঠল! তব বহু দিনের কুসংসকারাচ্ছন্ন কৃষক-সমাজ 
সহজে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। হাজার দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে 
তাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল কারণ বহু যুগের আত্মকৌন্দ্রক মনোভাব, 
ব্যান্তস্বাতন্ত্যের প্রতি পাশাঁবক মমতা_এ সব কাটিয়ে উঠে নতুন সমাজ- 
তান্ত্রিক আদর্শে জীবনের গাঁতপথ নিয়ান্তিত Sm নিতান্ত সহজ esa 
নয়। প্রথম পণ্বার্ধকী পারকল্পনার সময়ে কৃষিক্ষেত্রে সমগ্রীকরণের 
নাত প্রথম কার্যকরী করা হল। কৃষকদের নতুন যুগের তাৎপর্য 
বোঝানো হল, সমাজতান্ত্িক চেতনার কথা বোঝানো হল। উৎপাদন- 
ACOA হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক রীতিনীতিকে 
TOMA করে তুলতে হবে একথা কেউ তখনই বুঝল, কেউ দেরীতে 
TAA যারা তখনই বুঝল তারা অগ্রসর হল যৌথ খামারের কাজে। 
১৯২৯ সালে তাই দেখা গেল,যে শতকরা ৪:৯ ভাগ (প্রায় শতকরা পাঁচ 
ভাগ) কক্ষের যৌথ খামারের নীতি অন্যায় পাঁরচাঁলত হচ্ছে। 
রত গত কাঁষকাজের সঙ্গে সমাষ্টগত কৃষিকাজের 
মধ্যে বাদ করছে? নও উড 
এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করল, ঈষণ 817 
35৫৪ সালের ১১ পা করল যৌথ খামারের এ*বর্য দেখে! 
SNA মাসে সোভয়েট ইউনিয়নের কাঁমউিস্ট 


as যৌথ কাষিশালার মেয়েরা 


পার্টির সপ্তদশ অধিবেশনে কমরেড স্টালন বলেন-_-“আদর্শস্থানীয় 
গা এবং সম্মুখপটে ধনী কৃষক, পাদ্রী ও পদ্নীলশদের বড় বড় প্রাসাদ 
ও পশ্চাৎ পটে কৃষকদের আধ-ভাঙা জরাজীর্ণ কু'ড়ে-ঘর পাঁরবোষ্টত 
পুরনো Ae ক্রমে ক্রমে TMT হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় গড়ে 
ও Pea, এবং ট্রাকটর, কম্‌বাইন, মাড়াইকল ও অন্যান্য যন্ত্র । 
গ্রামের এক সময়কার নামকরা প্রাতপাত্তশালী শোষণকারী ধনী Sas, 
রন্তশোষক মহাজন, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও "ক্ষুদে বাপ’ পীলশরা 
অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যৌথ খামার, সরকারী খামার, স্কুল ও ক্লাবের 
নেতৃস্থানীয় কর্মী, ট্রাকটর ও কম্‌বাইনের প্রধান চালক, গো-মেষ পালন 
কেন্দ্রের কর্ম এবং যৌথ খামারের ‘শক-ওয়ার্কার'_এখন এরাই হল. 
গ্রামের প্রভাবশালী ব্যান্ত।” 

কমরেড স্টালিনের Aor থেকে কাঁষসমাজের Tee পাঁরবর্তনের ছাব 
চোখে পড়ে। আর WA পড়ে এক PA, সমাজের ভাঙনের সঙ্গে 
সঙ্গে এক নতুন সমাজগঠনের প্রাণসপন্দন। 

দ্বিতীয় পণবার্ধকী পাঁরকল্পনার শেষে ১৯৩৮ সালে শতকরা প্রায় 
৯৯:৩ ভাগ কৃঁষক্ষেত্র যৌথ খামারের Boge হল। ট্রাকটর,. 
কম্‌বাইন, মাড়াই কল, ডাইনামো ও যানবাহনের শব্দে মুখাঁরত হয়ে 
উঠল প্রত্যেকাট গ্রাম। কানে এল নতুন জীবনের কলোচ্ছবাস। 
কৃষিক্ষেত্রের সমগ্রীকরণ মেয়েদের জীবনেও এক ব্যাপক পাঁরবর্তন 
আনলো। জারের আমলে আইনকানুন ও সামাজক প্রথার ?শকল 
লাগানো ছল তাদের সর্বাঙ্গে। কৃষক-মেয়েদের মাঠে ও বাগানে 
ভয়ানক পাঁরশ্রম করতে হতো, গরুবাছদুর দেখাশোনা এবং সাংসারিক 
একচ্ছত্র মালক ও স্বামীর মারাপিট ছিল তাদের দৈনন্দিন পুরস্কার । 
আশক্ষা, সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অত্যাচার, পুরনো রাশিয়ায় এই 
ছিল কৃষক-মেয়েদের ছাবি। 

যৌথ কৃধিব্যবস্থা তাদের জীবনে এক ব্যাপক ম্যান্তর আস্বাদ আনলো । 
পুরুষের সমান নাগাঁরক ও রাজনৌতিক আঁধকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে 


/ 


সোভিয়েটের মেয়েরা ৩২ 


অর্থনৈতিক SRS পেল তারা। যৌথ খামারে কাজ অনুযায়ী 
পুরুষের সমান বেতন ধার্য হল তাদের জন্যে! হীতহাসে এই সর্ব প্রথম 
কৃষক-মেয়েরা 'শাক্ষত হয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের আধকারণী হল। 
এবার কৃষক-মেয়েরা যৌথ খামারে কী কী কাজ করে দেখা যাক। 
১১৩০-৩২ সালে অল্পসংখ্যক মেয়ে খামারে কাজ করত, তাও বিশেষ 
করে ফসল-বোনা ও ফসল-কাটার সময়ে। ১৯৩২ সালের হিসাব 
থেকে দেখা গেছে যে বড় জোর শতকরা ২০-৪০ ভাগ মেয়ে খামারের 
কাজে নিযুক্ত ছিল, তাও আবার সারা বছর নয়। বাকী মেয়ে খামারের 
কাজকর্ম fac ?কছমান্র মাথা ঘামাত না। উপরোন্ত যে বশ-চাল্লশ 
ভাগ মেয়েরা কাজ করত, তারা ছিল আনাড়ী কমাঁদের পর্যায়ে। 
মাঠের সাধারণ Freie তাদের দেওয়া হতো। ট্রাকটর Te অন্যান্য 
যন্ত্র চালানোর কাজে পুরুষরাই ছিল অগ্রণী । কারণ তখনও মেয়েরা 
waren সম্বন্ধে Tease শিক্ষা পায়ান। এমন Te দুধের ব্যবসায় 
ও গো-মেষ পালনের কাজেও মেয়েরা খুব সামান্য অংশই গ্রহণ করত। 
পুরুষরাই দেখা শোনা করত গর; TSA! আবার তারাই যেত হাটে 
বাজারে। 

মিতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত মেয়েরা কেবলমাত্র বিশেষ 
বিশেষ সময়ে খামারে কাজ করত এবং তাও 'আধা-কাজ-জানা' বা 
“কাজ-না-জানা' মজুরের কাজ। খামারের আপস চালনা বা হিসাব 
লেখার কাজেও অত্যন্ত LISA মেয়ে কাজ করত। 

কিন্তু মেয়েদের এই শৈথিল্য বেশী দিন স্থায়ী হল না। ১৯৩৪-৩৫ 
সালে সমস্ত কাঁষসমাজ জুড়ে এল এক নতুন স্রোত। প্রত্যেক খামারে 
দেখা দিল গুণগত ও পাঁরমাণগত Sate. আরো বেশী বৈজ্ঞানিক 


ও যান্্ক পদ্ধাততে চাব করার ফলে খামারগাল দৃঢ় অর্থনৈতিক 
বানয়াদের ওপর খাড়া হল; মানুষের সংগঠন-ক্ষমতা বাড়ল। কি 
Cia 


এই গঢণগত ও পাঁরমাণগত সম্াদ্ মেয়েদের খামারের কাজে আকর্ষণ 
SA গজ রিভাবে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎসাহের আতিশয্যে মেয়েরাও 
\ 


৩৩ i যৌথ কৃষিশালার মেয়েরা 


যৌথ খামারের কাজে তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে সচেষ্ট হল। আর 
শতকরা ২০-৪০ ভাগ মেয়ে নয়, ১৯৩৪-৩৫ সালে ৮০-৮৫ ভাগ 
মেয়ে খামারের কাজে আত্মীনয়োগ করল। মেয়েদের এই যোগদানের 
গেছনে আর একটা বড় কারণ আছে, সে কারণ হল 
সাধারণ ভোজনাগার। ফসলের সময় রাষ্ট্র থেকে যৌথ 
মেয়েরা ঘরের কাজ থেকে নিচ্কৃতি পেল। তাছাড়া অস্থায়ী ?শশন 
সদন ও কিন্ডারগার্টেন গঠনের ফলে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের লালন- 
পালন ও শিক্ষার দাঁয়ত্বও সাময়কভাবে সেই সংগঠনগদ্ীলর ওপর 
ন্যস্ত হল। এই অস্থায়ী সংগঠনগ্দাল বিশেষ করে মার্চ থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় অর্থাৎ যে সময়ে সকলে খামারের 
কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। এই কয়েক মাস সাধারণ ভোজনাগার 
57 তাতে হা পাবার বাসার 


রানা 


১৯৩৩ ১৯১৩৮ 
ট্রাকটর স্টেশন ২,৯১৬ ৬,৩৫৬ 
ট্রাকটর-যন্ত ১,২৩,০০০ ৩,৯৪,০০০ 
শস্যচ্ছেদক যন্ত্র ১০,৪০০ ১,২৭,৫০০ 
শস্যবাহী-লরী ১২,৩০০ ৯২,৬০০ 


নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের কাজের ধারা 
ও মনোবহাত্ত যে পারবার্তত হবে এ অত্যন্ত স্বাভাবক। কারণ নতুন 
যন্ত্র ও নতুন বাঁত্তই হল কীষকাজের গাঁত নিয়ন্তা। প্রত্যেকাঁট aS 
আজ শিক্ষিত, প্রত্যেকটি Fas আজ বৈজ্ঞানক। আজ থেকে পনের 


বছর আগে (১৯৩৫ সালে) ৫,৫০,০০০ ট্রাকটর-চালক, ৬৪,০০০ 
৩ 


সোভিয়েটের মেয়েরা Oe 


কম্‌বাইন-চালক, ৬৮,০০০ মোটর-চালক এবং ৭০,০০০ যৌথ-খাসারের 
কমা সারা সোভিয়েট দেশে এরাই ছল কাঁষিশালার প্রধান fe এবং 
এই সাড়ে সাত লক্ষ কর্মা কিছ; দিন আগে পৰ্যন্ত সাধারণ কৃষক ছল ৷ 
উ্রাকটর, কম্‌বাইন ইত্যাদি যন্ত্র fea তাদের কাছে রূপকথার গ্রল্প। 
আগেই বলা হয়েছে বে বারো-তেরো বছর আগে পর্বত মেয়েদের 
আনাড়ী শ্রামকদের দলে কাজ করতে দেওয়া হতো । আজ 199 তারা 
কাঁষ-সমাজের ভেতর একটা বড় স্থান জুড়ে রয়েছে। আগে মেয়েদের 
সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা ছিল AAT মনে! মেয়েরা ট্রাকটর, 
কম্বাইন চালাতে পারবে, বড় বড় খামার পাঁরচালনা করে শক- 
ওয়া্কার-এর মর্যাদা পাবে...এ কথা সহজে বিশ্বাস করত না তারা! 
অন্দরমহলের নিরীহ মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা করুণার 
ভাব জেগোঁছল সমস্ত স্তরী-জাতির ওপর । “LA, পুরুষরাই নয়, অনেক 
Tra স্পীলোকও দুঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে এ সব কাজ মেয়েদের 
জন্যে নয়। মেয়েরা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, মেয়েদের জীবনের উদ্দেশ্যও 
Teal সুতরাং ঘরেই তাদের একমাত্র বস্ভীতি। এই পুরনো সংস্কার 
কাটতে সময় নিল। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল 


এমন কি ১৯৩৪ সালে একদল মেয়ে ট্রাকটর-চালক পুরুষদের কাজে 


পশ্চিম সাইবোরয়ার টালভ্‌ স্কি tebe স্টেশনের অধিনািকা ভি. এম 
বারন্‌দিনার কৃতিত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য । ১৯২৬ সালে সে যৌথ 
মারে যোগ দেয় এবং ১৯৩১ পর্যন্ত সাধারণ মজুরনীর কাজ করে। 
১১৩১ সালেই সে প্রধানা ট্রাকটর-চালকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 
যৌথ কাঁষিকমাঁদের facta অধিবেশনে সে বন্তৃতা প্রসঙ্গে বলে__ 
“প্রথমে লোকে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল কিন্তু বসন্তকালে 
আমি নতুন রেকর্ড" স্থাপন করতে সফল হলাম। সাধারণতঃ সবাই ১৮৮৮7 


তাইলে চরে থাকে কিনতু 25০ হেকটোর জামী 
আম জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলাম ৮৮ 


৩৫ যৌথ কাষখালার মেয়েরা 


LE এই-ই নয়, বারনাদনার সমস্ত জীবনই একটা সাফল্যের ইতিহাস । 
সে কারণে জনসাধারণ তাকে সোভিয়েট সরকারের সবচেয়ে বড় সংগঠন 
সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সামাততে প্রাতানাঁধ হিসাবে নির্বাচন 
করে। 

এই সময়ে মেয়েদের গো-পালনের কাজেও আগ্রহ নিতে দেখা যায়। 
আগে একেকাট মেয়ে পনেরাঁট গরু দেখাশোনা করত, এখন এক সঙ্গে 
সাতাশাঁট গরু দেখাশোনা করতে লাগল। ডেয়ারী ফার্মগযীল উন্নাত- 
লাভ করতে লাগল উত্তরোত্তর। তিন বছরের মধ্যে মেয়ে ক্র সংখ্যা 
বেড়ে fac বেশী হল--৩,০২,৩০০। 

কৃষিসমাজে নতুন মর্যাদা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের প্রত তাদের 
দায়ত্ববোধ আরও বৃদ্ধ পেল। ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে উত্তর 
ককেশাসের যৌথ খামারের মেয়ে-কমাঁরা স্টালনের কাছে এক চিঠিতে 
লেখে, “এখন আমরা বুঝতে পেরোছ যৌথ কঁষিব্যবস্থা আমাদের কোন্‌ 
পথে নিয়ে চলেছে। ,সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্যও আমরা অনুধাবন 
করোছ। গ্রামের AI কমাঁদের মধ্যে এক অদ্ভূত কর্মচাণ্ডল্য 
গিয়ে সমাজতান্তিক প্রাতযোগতায় যোগ দিচ্ছে এবং কাজের মধ্যে 
এাঁগয়ে আসছে।” 

১৯৩৫ সাল সোভয়েট কৃষিমেয়েদের জীবনে এক অপ জয়যাত্রা 
আরম্ভের বছর। এই বছরে যে পাঁচশো মেয়ে বাটপালঙের ফসল 
aa অভিযানে বার হয়েছিল, তাদের কথা আগেই জানিয়েছি। এই 
অভিযানের অধিনায়িকা ছিল মোরয়া ডেমচেংকো। মোরয়া একজন 
গরীব চাষীর মেয়ে। প্রথম থেকেই তার Liane পারচয় পাওয়া 
গিয়োছল কাষি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সে সমাজতান্দিক কৃষি 
আন্দোলনের পুরোভাগে যোগ দেয়। ১৯৩৪ সালে তার দল আড়াই 
একর জাঁমতে ৪৬,৯০০ পাউণ্ড বাঁট ফলাতে সমর্থ হয়। পরের বছর 
যৌথ খামারের শক্‌-ওয়ার্কারদের তীয় অধিবেশনে মেরিয়া ডেমচেংকো 
প্রজ্ঞা করে যে আড়াই একর জামতে তারা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড 


বাঁট ফলাবেই। সে এবং তার দল এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করোছল। কিন্তু 


টি 


স্োভয়েটের মেয়েরা oe 


অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তার জন্যে। বসন্তকালে এত 
তুষার পড়ল বে অর্ধেকের বেশী বীজ নষ্ট হয়ে গেল। গ্রণম্মকালে 
দেখা দিল SAIS | ১০৬ দন ব্যাপী এক বন্দ; বৃষ্টির দেখা নেই। 
তারপর ফসল নষ্ট করতে এল কাঁট পতঙ্গ কিন্তু অধ্যবসায়, অমান্যাষক 
পরিশ্রম ও কাষবজ্ঞানের সাহায্যে তারা সমস্ত বাধা জয় করতে সমর্থ 
হল। ১৯৩ সালেই তারা আড়াই একর জাঁমতে 6২,৪৫৪ পাউন্ড 
বীটপালঙ উৎপন্ন করে সমস্ত সোভয়েট দেশকে সচাঁকত করে দিল। 
এই সাফল্যই মোয়া ডেমচেংকোর প্রধান কৃতিত্ব নয়, তার কাতিত্ব হল 
সাধারণ মেয়েদের এই বিশাল আন্দোলনের মাঝখানে টেনে আনা। এবং 
তার সহকমাঁরাই একাদন তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। বাঁট 
উৎপাদনকারী এলাকার হাজার হাজার চাষীরা এখন মোরয়া ডেমচেংকোর 
সঙ্গে দেখা করতে আসে বা চিঠি লেখে। কাঁষ-বিজ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ 


মোরয়া। কারণ “কাঁষ-বজ্ঞানের সাহায্য ছড়ানবীটের ফসলও ভালো 
হবে না এবং তাতে চানর পাঁরমাণও যথেষ্ট থাকবে না। তোমরা 
খামারের উন্নাতর জন্যে মন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করো, কাষ-বিজ্ঞান 
সশ্বদ্ধে পড়াশোনা করো, খামারে আপানিই ভালো ফসল ফলবে।” 
সোভিয়েটের কৃষক-মেয়েরা শুধু যে ট্রাকটর চালনায় দক্ষতা অর্জন 
করেছে তাই নয়। কম্‌বাইনের মত জটিল যন্ত্র চালাতেও শিখেছে 
১৯৩৫ সালে কম্বাইন পিছ; ৪০০-৪৫০ একর জাম তৈরী 
করা যেত। সে জারগায় আমোরকায় একজন চাষী ৫৭৭২ একর জমি 
তৈরী করিতে পারত। কিন্তু ১৯৩৫ সালেই সোভিয়েট দেশের 
ইকমেয়েরা আমোরিকার রেকর্ড আতন্রম করে বহুদূর এগিয়ে যায়। 
নিপ্রোপে্ভসক্‌ জেলার এভভোকিয়া ভিনিক করে ১,২০২ই একর 
জাম; সেই জেলারই আরেকটি মেয়ে স্বাধনা করে সবে 


১,৮২০ একর জাঁম। এই অদ্ভুত কৃতকাৰ্যতা ত 
থেকে প্রমাণিত হয় যে 


তুলনায় কোন অংশে ছোট নয়। সোভয়েট দেশের 


নত সমস্ত দেশের মেয়েরাই তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে াঁদ 


৩৭ যৌথ কৃষিশালার মেয়েরা 


বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্ধ কুঠার থেকে মুক্তি পায় তারা । কারণ এই 
কম্‌বাইনের মত জাঁটল যন্ত্র মেয়েরা চালাতে পারবে এ কথা ভাবতেই 
পারত না কৃষকরা | সবেমাত্র ১৯৩০ সালে যৌথ খামারের মাঠে তারা 
দেখতে পেয়োছল এই অত্যাশ্চর্য যন্দ্র। 

বাঁটের ফসল বাঁদর ব্যাপারেই যে মেয়েরা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে 
তাই নয়, শন তৈরীর কাজেও তাদের কর্সীনষ্ঠা সাঁত্যই কৌতুহলপ্রদ। 
পাথবীর যে সব দেশে বিপুল পাঁরমাণ শন উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে 
সোভিয়েট দেশ হল অন্যতম। সেখানে সাধারণত একাঁট লোক দিনে 
১৭ পাউণ্ড শনের আঁশ তুলত। ১১৩৫ সালে অক্টোবর মাসে আনা 
ভিরোব্‌য়েভা ৭৫ পাউণ্ড শনের আঁশ তুলতে পেরে সবাইকে আশ্চর্য 
করে দেয়। তার নেতৃত্বেই এই আন্দোলনের AAT! তার পরেই 
যৌথ খামারের চাষী_রাসোঁজনা ও রোগোসিনা যথাক্রমে ২৪২ ও 
২৪৪ পাউণ্ড আঁশ উৎগাদুন করে। 

স্টাখানোভ আন্দোলনের ‘পেছনে রয়েছে এক নতুন পদ্ধাতর শিক্ষা 
ও প্রেরণা । শনের আগামী ফসলের পাঁরক্পনা করা কালে যৌথ 
খামারের এক কৃবক-মেয়ে মাঁলয়াকোভ বলে-__“আমরা প্রত্যেকাঁট বিষয় 
চিন্তা করোছ এবং কৃষি-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে 'নিয়োছি। 
মতে জাম পছন্দ করোছ। আর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বীজ বাছাই 
করোছি যাতে একটা দাগওলা বীজও না থাকে।” এই পদ্ধাত ও এই 
বৈজ্ঞানিক-দ্যাম্টসম্পন্ন মেয়েটির সঙ্গে জারের যুগের একটুখানি তুলনা 
করে দেখলে দেখা যাবে যে এক 'তাঁমরাবৃত জনপদের ওপর নতুন 
WAT আলো এসে ঝলসিয়ে উঠেছে। 

গো-পালন সম্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। রেড ডন’ 
যৌথ কৃষিশালার নাদেজ্‌দা প্ারাসয়াণ্টসেভা ও কাথারিন নারটোভাই ' 
গো-পালনে প্রথম স্টাখানোভ আন্দোলন শঢুরন করে। আগে সাধারণতঃ 
সোভিয়েট ইওরোপে বছরে একটি গর, প্রাত ২৪৫ গ্যালন (১,১০০ 
লিটার) দুধ পাওয়া যেত। এদের নেতৃত্বে আন্দোলন হওয়ার ফলে 
গরু পিছন ৬৬৭ গ্যালন (৩,০০২ লিটার) দুধ পাওয়া গেল। অন্যান্য 


সোভয়েটের মেয়েরা oy 


SG মেরেরা অত্যন্ত খাঁশ হল: এদের ফলাফল দেখে। জার্মান 
ভল্‌গা রিপাক্টীলকের খামারের একটি মেয়ে ই, ক্রাউবাজার তার ছয়াট 
গরুর প্রত্যেকাট থেকে বাৎসাঁরক ৯৮৩ গ্যালন দুধ আদায় করতে সমর্থ 
হল। সমস্ত দেশে আলোড়ন পড়ে গেল এই নিয়ে। এই জার্মান 


তায় এক নতুন অন্যপ্রেরণা জোগাল। এবং একাঁদন এ জার্মান মেয়েটিকে 
আঁতরম করে তাজিয়া প্রোকোভ্য়েভা সবার সামনে এক নতুন cae 
উপাদ্থত করল। একটি TIO নয়, তার খাটালের প্রত্যেকটি গরুর 
থেকে সে বাংসারক ১,৩৯৮ গ্যালন দুধ পেতে সফল হল; প্রাতিযোগি- 
তায় SIPS অপরাজেয় আসনে বসবার সম্মান লাভ করল। এখানে 
হানি দেখতে হবে যে এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের পরছনে কোন 
aM, নেই, কোন ভূত বা ভগবানের তপস্যা করেও এই বরপ্রাপ্ত ৷ 
SAN তার নিজের চেতনা, বাস্তববোধ, আত্মবিশ্বাস ও সমবেত te 
= ত Wem ফলেই তার প্রয়োজন ও ইচ্ছা উনযোয়ী ফলজ চে 
করতে পেরেছে। y 

খামার পরিচালনার ব্যাপারেও বড় বড় পদের অধকারিণাী হয়েছে। 


এ র হয়েছে 
কাঁমটির সভ্যা, সভানেত্রী, সহ সভানেত্রী, দলের অধিনায়িকা এমাঁন 
কত উচ্চ সম্মানে মেয়েরা আজ সম্মানিতা। বত মানে সম্মানিতের সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধ পেয়েছে। এবং দারিত্বশীল কাজে মেয়েরা কখনও 
অযোগ্যতার পরিচয় দেয়নি। 


পারচয় আগে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার দিক 


"কারে তালয়োছল গ্রামাণ্ডলের লোকেরা। কিন্তু আজ সোভর়েট 
eee tO য়ে লোছেছে শষ নানা মেয়েরা 


৩৯ যৌথ কৃষিশালার মেয়েরা 


এবং গ্রামে প্রার্থীমক ও মাধ্যামক ইস্কুলে পড়ত এমান ছেলেমেয়ের মোট 
সংখ্যা ছিল অটাত্তর লক্ষ। এই ছিল সারা রাশিয়ায় ইস্কুল-যা্রী 


ছেলেমেয়েদের সংখ্যা। সে জায়গায় সোভয়েট সরকারের আওতায় 
১৯৪০ লালে উচ্চ শিক্ষালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা দাঁড়য়েছে ¢,¢8,000-4 


এবং প্রার্থীমক ও মাধ্যামক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সাড়ে তিন 
কোটিতে । ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ৬০,৪০০ ক্লাবের মধ্যে $০,৯০০1ট 
ছল গ্রামাণ্চলে। এ থেকে পাথবীর লোক কী TAG? বুঝবে 
এক-একটি গ্রাম হল Gilead ইমারতের এক-একটি, ইট। কারণ 
গ্রামের অর্থনৌতক বাঁনয়াদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির Tews গাঁথা 
হয়েছে মজবুত করে। আজ প্রত্যেকটি গ্রামে সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, 
গ্রন্থাগার, বৈদ্যাতিক আলো, রেল লাইন ছাঁড়য়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে | 
CSAS MGT একেকাঁটি ছোট ছোট শহর হিসাবে গড়ে উঠেছে। 
শিক্ষা গ্রাতিষ্ঠানের অভাবে আর কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না। 
মেয়েরা জীবনে এই, সর্বপ্রথম শিক্ষিত জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা 
গেয়েছে । আগের দিনে তারা ইস্কুল কলেজ, বই পত্র, আমোদ প্রমোদ 
সব কিছুর আস্বাদ থেকে Five ছিল। তার ওপর তাদের অনেকেই 
{ছল দারদ্র, নিগৃহীত ৷ ats, বর্ষা, শীত সমানে তাদের পেটের ধান্ধায় 
পেত না তারা। যৌথ খামারের ফলে অর্থনৌতক TLS ও সমতার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের জীবনে বিকাশ লাভ করেছে এক নতুন চেতনা । বালর 
নীচে ঢাকা পড়ে “ISA গিয়োছল যে জলধারা তা আবার প্রাণচাণ্ুল্যে 
তাঁস্বন হয়ে উঠেছে। 
সোভয়েউ রাষ্ট্রের তরফ থেকে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করে দেখা হয় 


ব্যয় করে এবং কতটা সময় বিশ্রাম করে। এই সংখ্যা থেকে সোঁভয়েট 
কাঁষজীবনের এক দিককার ছাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ১৯২৩ সালে 
Cees দেশে যৌথ কৃষিপ্রথা প্রবার্তত হয়ান। তখনও কৃষকরা 
নিজেদের ছোট ছোট জাঁমতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করাঁছল। সে 
সময়ে বিস্তৃত খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে চাব্বিশ ঘণ্টা সময় চাষীরা 
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৪১ যৌথ কৃষিশালার মেয়েরা 


সোভিয়েট কৃষিসমাজের বিশাল পরিবর্তন থেকে একটা জিনিস অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে যে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সমস্ত পার্থক্য 
সোভিয়েট দেশে প্রায় Tahoe হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রের 
TINTS এবং সমাজতান্রক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-এগ্ীল শহর ও 
গ্রামের Titel প্রাচীরকে 'ছন্নাীভন্ন করে দিয়েছে । অর্থাৎ এই দঃয়ের 
মধ্যে যে ফাঁক আর ফাঁক তা ভরাট করে দিয়েছে সাম্যবাদী সমাজ- 
DRM! বহু যুগ যুগান্ত ধরে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ, facade 
ও ঘণায় যে শান্ত অপচয় হচ্ছিল বর্তমানে তার সাঁত্যকার মীমাংসা 
সম্ভব হয়েছে। আজ আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের দিকে তাঁকয়ে শহরের 
লোকেরা তামাসা করে না, তাচ্ছিল্য করে না। ফাঁক আর ফাঁক, কোন 
অসঙ্গাঁতই আজ আর গ্রাম্য জীবনে অবাঁশন্ট নেই। 

যৌথ কৃষিসমাজে এক কোট নব্বই লক্ষ কৃষক-মেয়ে হল একটা বিরাট 
সামাজিক শীন্ত। তাই এই মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্টালন এক 
জায়গায় বলেছেন “যেঁথ*কাঁবকাজ নারীজাতিকে we করে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন সত্তার অধিকার 'দিয়েছে। আজ আর সে মেয়ে হিসেবে তার 
বাপের জন্যে বা স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর জন্যে কাজ করছে না, সে 
কাজ করছে সর্বাগ্রে তার নিজের জন্যে। এই হল কৃষক-মেয়েদের 
TST গোড়ার কথা । এই হল যৌথ কাঁষ-ব্যবস্থার মূলতত্ব যা একজন 
মেয়েকে একজন পুরুষের সঙ্গে সমান 'ভীত্ততে দাঁড়াবার অধিকার, 


দিয়েছে।” 


সোভিয়েট দেশে মেয়েদের দক্ষতা অজনি করার জন্যে প্রথমেই 
টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করা প্রর়োজন। এপ পর দক্ষতার ক্ষেত্র আরও 
“বিরাট, আরও প্রশস্ত। ' কারণ প্রাথামক টেকনিক্যাল শিক্ষা পাওয়ার 
পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা চলতে পারে। ইঞ্জিনায়ার, টেকনিশিয়ান, 
ক্ষোরম্যান, কৃষিবিদ, চিকিংসক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানের 


কত রকম শাখা প্রশাখা...যে কোন দিকে মেয়েদের পারদার্শতা প্রমাণের 
‘পথ খোলা আছে। 


লেখাপড়া শিখবে, বহিজ' গিতে আত্মপ্রকাশ করবে 
ভাবতে পারতো না। ১৯০৫ সালের পর ২ 


তর বিংশ শতাব্দীর শর মাত তিনাট উচ্চ শিক্ষা- 


৬৬৬ ১০ 


৪৩ জাতিগঠন ও শাসনকার্ষে মেয়েদের স্থান 


প্রথমটি সাধারণ স্কুল ও 'দ্বিতীয়াট মেডিক্যাল স্কুল। ১৯০৫ জালের 

শবপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাগরণের স্রোত আরও ব্যাপক রূপ নিয়ে 

আত্মপ্রকাশ করল। শিক্ষা রাজধানীর গাঁণ্ড ছাঁড়য়ে তাই ওডেসা, 

খারকভ, Hay, কাজান ও অন্যান্য প্রদেশে বস্তার লাভ করল। 

১৯০৯ সালে সেন্ট িটার্সবূুর্গে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে এমন ছাত্রীর সংখ্যা 

হল ৫,৭৭০ । তাও সাধারণ সকুলাশক্ষা, কোন রকম বিশেষ শিক্ষা নয়। 

বিশেষ শিক্ষার মধ্যে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ছাত্রী চাকংসা-শাস্ত, আইন- 

বিদ্যা ও কাঁষ-বিদ্যা অধ্যয়ন করাঁছল। 

প্রাক-ীবগ্লব যুগের শিক্ষা সম্পর্কে আরেকাঁটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ- - 
যোগ্য যে সে যুগে কেবলমাত্র অর্থশালী পাঁরবারের মেয়েরাই স্কুলে 

যেতে পারতো। সাধারণ কৃষক বা শ্রীমক ঘরের ছেলে-মেয়েদের এমন 

কি উচ্চ মধ্যাবভ্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের আভভাবকদের Pra খরচ 

জোগাবার সামর্থ্য ছিল না। যে সব মেয়েরা শিক্ষালর থেকে লেখাপড়া 

শিখে বের হতো তারা শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেত। কারণ সে সময়ে অল্প 

বেতনে শিক্ষীয়ত্রীর কাজ সংগ্রহ করা এমন Tee দুঃসাধ্য ছিল না। 

১৯১২ সালে একমাত্র মস্কো শহরেই শতকরা ৬৪ জন ছল শিক্ষায়িত্রী 

অর্থাৎ সংখ্যায় সাড়ে দশ হাজার। এবং তাদের মধ্যে আধকাংশই ছল 

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাঁয়ত্রী। এ ছাড়া শতকরা ১৫ জন ছল ডান্তার 

আর বাকী বারা তারা {ছল নার্সের কাজে বা আরও ছোটখাটো কাজকর্মে। 

এ হল রাজধানীর অবস্থা । মফস্বল শহরে মেয়েরা এ ধরনের কাজ বড় 
একটা করত না বললেই চলে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যখন পুরুষরা যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য হয়ে চলে গেল 
তখন মেয়েদের নানা কাজকর্মে গ্রহণ করা হল। লোকজনের ভয়ানক 
অভাব, সুতরাং সে সময়ে মেয়েদের এ সুযোগ না দিয়ে শাসকদের কোন 
গত্যন্তরও ছিল না। অন্যাঁদকে মেয়েরাও এই ফাঁকে বৃহত্তর কর্মজীবনে 
প্রবেশ করতে পেরে তাদের ক্ষমতা প্রকাশের সুবিধা পেল। তারপর এল 
সমস্ত কিছ পাঁরবর্তনের পালা । ীবপ্লবের সম্মারনীতে সমাজের যত 
সব অন্যায় অসাম্য ACG দূর হয়ে যাবার জোগাড় হল। সোভিয়েট 
কতৃপক্ষ সমস্ত রকম বাধা-নিষেধের দেওয়াল চূর্ণ করে মেয়েদের জন্যে 


সোিয়েটের মেয়েরা 8s. 


খুলে দিল মাধ্যামক ও উচ্চ শিক্ষার প্রবেশপথ । সমাজের TSE, 


আশিক্ষিত কিশোরাঁদের ডাক এল শিক্ষালয় থেকে। সোঁদন আর 
প্সাওয়ালা লোকেদের ছেলেমেয়ে নয়, সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
Ties আঙিনা থেকে হাজার হাজার শিক্ষা গ্রহরেচ্ছ ছেলেমেয়েরা 


জন্যে চল হয়ে উঠল মানুষের মন। সাধারণ শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
গড়ে উইল বিশেষ রম স্কুল যেখানে কেবলমাত্র চাবী মজুরের লে 
মেয়েরাই পড়বে। এই রকম ইস্কুলগলকে বলা হতো ব্যাবফ্যাক 
(Rabfak) অথথ ওয়াকার্স ফ্যাকালুটি। এখানে তিন-চার বছরের 


রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ১৬,০০০ 
টেকনিক্যাল কাজকর্মে 4,000 
কৃষিবিদের কাজে ৭০০ 
আইনজ্ঞের কাজে ৮০০ 


৪৫ -  জাতিগঠন ও শাসনকার্ষে মেয়েদের স্থান 


ধর্ম ও বর্ণ বিদ্বেষে আচ্ছন্ন, অর্থের পাঁরমাণ বিচারের ওপর যে দেশে 
মানুষের উচ্চ নীচতা Tess, সে দেশে কি করে জন্ম নেবে এই 
নতুন চেতনা? যে দেশের অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, 
চিকিংসার অভাবে হাজারে হাজারে মারা যায়, বাস্তিজীবনই যাদের 
কাছে OPS জীবনযাত্রার নমুনা, বেকারীর িভীষিকায় ভীত মানব 
যে দেশে কারখানার দোর থেকে দোরে তাড়া খেয়ে বেড়ায়, সেদেশের 
মানুষ কিসের প্রেরণায় এগিয়ে আসবে যৌথ সহযোগিতার মধ্যে। 
কিন্তু সোভিয়েটের মেয়েরা স্বেচ্ছায় এগয়ে গিয়োছল কারণ তারা 
ববঝেছেল যে সমাজের দৈনান্দন কাজের সঙ্গে তারা আঁবচ্ছেদ্যভাবে 
জাঁড়ত। 

প্রথম পণ্চবার্ধকী পাঁরকল্পনার ফলাফলের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ 
ert) পাঁচ বছরের মধ্যে মেয়ে-কম্শর সংখ্যা কী ভাবে বাদ্ধি 
পেয়েছে, তার খবর নীচে দেওয়া গেলঃ 


গু 


° ১৯২৮-এর শেষে ১৯৩৩-এর গোড়ায় 
ও অন্যান্য সুদক্ষ কমা ১,৪৬,০০০ ৩,৭৫,০০০ 
শিক্ষায়ত্ী ২,১১,৫০০ ৩,৮৭,২০০ 
মেয়ে-চাকৎসক . ১,৩৫,৫০০ ২,১১,০০০ 
8,৯৩,০০০ ৯,৭৩,২০০ 


মোট সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে যে শতকরা প্রায় একশো ভাগ 
কমা“ এই পাঁচ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে যারা সত্য সাত্যই জাতি 
গঠনের দারিত্ব গ্রহণে সক্ষম। দ্বিতীয় পণ্চবার্ধকী পাঁরকল্পনার 
হিসাব নিকাশ নিলে আরও অবাক লাগে। ১১৩৩-৩ যে মেয়ে 
হীঞ্জনীয়ার ও সক্ষ কম'র সংখ্যা ছল পোনে চার লক্ষ, ১৯৩৫ সালের 
জুলাই মাসে তা হল পাঁচ লক্ষ। সংখ্যাগদ্ীলর দিকে চাইলে মনে হয় 
যেন মানব গড়া চলেছে fates গাঁততে ৷ যেন জ্ঞান-আহরণ নিয়ে 
কাড়াকাঁড় পড়ে িয়েছে। কে আগে শিখবে, কে আগে মানুষ হবে 
কে আগে তার SPAS প্রমাণ দেবে_এই নিয়ে একটা সুস্থ ও সবল 


CASAS মেয়েরা ey 


প্রাতষোগতা। 

FeO এই প্রাতযোগতা সারা সোভর়েউ দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে দেখা 
দল স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্প-শিক্ষালয়ে_কোথায় নয়? বন্ধ 
মেয়েরা দলে দলে Vie হওয়ার জন্যে আবেদন জানালো । শহরের 
লেখাপড়ার কথা মনেও আনতে পারত না, তারা তাদের কাছাকাছি 
শিক্ষায়তনে গিয়ে উপস্থিত হল। যেন যাদন্ঘর দেখতে এসেছে, 
এমান কৌভ্হল এমনি বিল্ময় তাদের দুচোখে, এমান অপারমেয় 
উন্মাদনা তাদের মনে! 

কলকারখানায়, ক্ষেত খামারে, ট্রাম ও রেলগাড়ী চালনার-_ শুধ এসব 
কাজকর্মেই নয়, রাষ্ট্রের পারচালনা-যন্তের মধ্যেও মেয়েরা উল্লেখযোগ্য 
পারমাণে অংশ গ্রহণ করল। আঁপসের সমস্ত কাজকর্মে, বড় বড় 
দোকান_(সবগর্ধীলই রাষ্ট্রের অধীন) পারচাঁলকার পদে এবং রাষ্ট্র 
নিয়ান্ুত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা তাদের অনার্রকৃত অধিকার দখল 
করে বসল। 

রাসায়ান্ক গবেষণাগারে বিশেষ করে যন্ব্রানর্মাণ শিল্পের গবেষণাগারে 
পরীক্ষার ব্যাপারে মেয়েরা পিছিয়ে নেই। তারাও চেষ্টা করলে বড় বড় 
রসার়নাবদ, বড় বড় বিজ্ঞান হতে পারে। তাছাড়া ছোট ছোট কল- 
কারখানায় পাঁরদর্শকের কাজে মেয়েরাই হল অগ্রণণী। 


১৯৩৮ সালের একটা হিসাব পাঠকদের অবগাঁতর জন্যে উদ্ধৃত করা 
হলঃ ; 


মেয়ে পুরুষ 

বড় বড় শ্রমাশল্পে (১৯৩৭) ৩৯-৮% ৬০.২% 
দা জ্ঞানক গবেষণায় ৩৪% ৬৬% 
নেন ৪৩-১% 6৬-১৯% 
Ta -৬% 8% 

vie &০-৬% ৪৯ 3% 


৬৪:৮% ৩৫২% 


৪৭ জাতিগঠন ও AIS মেয়েদের স্থান: 


ভারতবর্ষে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মেয়েদের ভোট দেওয়ার কোন 
অধিকার ছিল না। শ্রীমতী সরোজনী নাইডুর প্রাণপণ চেষ্টায় এবং: 
নারী আন্দোলনের চাপে ১৯২৩ জালে Taco চেমসৃফোর্ড ফর্ম 
বিলে এদেশের মেয়েরা সর্বপ্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার পায় এবং, 
তাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে। ১৯৪৬ সালের ভারতীয় নির্বাচনের 
হিসাব পর্যালোচনা করলে জানা বাবে যে শতকরা মাত্র চোন্দ ভাগ 
মেয়ে 'ভোটার' হিসাবে সরকারী খাতায় তালকাভুন্ত হয়েছিল ॥ 
সোভিয়েট দেশে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য রকম। সে দেশে যে 
কোন মেয়ে যার আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে সে-ই নির্বাচনে প্রাত- 
দ্বান্দতা করতে পারে এবং ভোট দিতে পারে। অর্থাৎ দেশ-শাসনে, 
মেয়েদের অধিকার ও দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হয়েছে। সোভয়েট, 
দেশে যা “সর্বোচ্চ শাসন পাঁরষদ”__যাকে দেশের লোকেরা বলে স:প্রীম, 
সোভয়েট, সেই পাঁরষদে মেয়ে ডেপুটির সংখ্যা হল ২৭৭ জন অর্থাত, 
মোট সদস্য সংখ্যার এব” পণ্চমাংশেরও বেশী । এ সম্মান পৃথিবীর 
অন্য কোন্‌ দেশের মেয়েরা পেয়েছে? 

সোভিয়েট সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে রাজনোতিক দল: 
পার্টির বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল ৬৩ লক্ষ। তার 
সংখ্যাই এক লক্ষেরও ওপর | Bea 
সবচেয়ে সভ্য, শিক্ষিত এবং নারী প্রগতির দেশ বলে NRL গ্র্কার/ 
সেই ইংলণ্ডেও প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মেয়েরা নির্বাচনের সময়ে 
কোন ভোট দিতে পারত AT! সে কারণে মেয়েদের প্রচণ্ড আন্দোলন 
(যা সাফ্রোজস্ট আন্দোলন বলে খ্যাত) চালাতে হয়। পুলিশের লাঠি, 
কারাবরণ, অনশন ও হাজার রকম অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাদের 
সাধারণ ভোটের দাবী আদায় করবার জন্যে। প্রত্যেক পূর্ণবয়ত্ক 
ব্যান্তর ভোটের অধিকার স্বীকার করতে রাজী নয় পঃজিবাদী দেশের 
শাসকরা | কারণ তারা জানে যে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার 
অধিকার দিলে তাদের শাসন বেশ দিন টিকবে না। ভোটের অধিকার: 
মান বকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলবে। 

এই ভয়, এই আশঙকা সোভিয়েট দেশে নেই। কারণ তারা সে যুগ 


সোভয়েটের মেয়েরা BY 


উত্তীর্ণ করে নতুন এক যুগে গিয়ে উপাস্থত হয়েছে যেখানে জনসাধারণই 
দেশের সব eas মাঁলক। 

সোভয়েট শাসনব্যবস্থায় যে সব মেয়েরা OR আসনে আঁধান্ঠত হয়েছে 
এখানে তাদের TI নেওয়া প্রয়োজন। পাথবীর মধ্যে সর্বপ্রথম 
মাঁহলা-রাজদুত হলেন একজন রুশ মাঁহলা ANT AT মাদাম কোলোনটোয়। 
হান FGI সুইডেনে প্রাতীনাধত্ব করেন। সর্বোচ্চ শাসন পাঁরঘদের 
সভাপাঁতদের মধ্যে দুজন হলেন সভানেত্রী। সোভিয়েট অব দি 
ন্যাশানালাটিজ-এর ALAC হলেন আজারবাইজানের মেয়ে 
আস্‌লানোভা। সদর মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে সভানেত্রী হিসাবে 
‘এসেছেন চুভাষ মেয়ে আন্দ্রয়েভা, ইয়াকুউ মেয়ে সিডোরোভা ও 
বারয়াং-সঙ্গোল মেয়ে সাইজিনোভা। তাঁরা সবাই উপজাতির মেয়ে 
_জারের আমলে যে সব উপজাতিদের বলা হতো বন্য, মধ্যযুগের - 
মানুষ৷ 

সোভিয়েট দেশের যোলোট িপাবাঁলকের মধ্যে পাঁচাট হল পোভয়েট 
.এীশয়ার_যে এশিয়া বিপ্লবের আগে ছিল জারের উপাঁনবেশ-__যে 
এশিয়া শোষিত ও নিপীড়িত হতো আমাদের ভারতবর্ষের TOT! এই 
এশিয়ার মেয়েরা ঢাকা থাকত 'পারাঞ্জা'র আড়ালে, বাইরে আত্মপ্রকাশ 
করার কোন অধিকার ছিল না তাদের। কিন্তু তাদের দেশেরই তুর্কমেন 
পপূল্স্‌ কাঁমশার, তাদের দেশেরই খরাঁগজ মেয়ে কারাকুলোভা হল 


খিরাগজ সোভিয়েটের farm বিভাগের সহকারী fern 
কমিশার। 


জারের আমলে শিক্ষিত মেয়েদেরও fe নজরে দেখা হত একাঁটি ঘটনা 
থেকেই তার প্রমাণ মিলবে । ১৯০৯ সাল। 'বিপ্লব-পূর্ব যুগের 
কথা। সে সময়ে একাটেরিনা ক্রিশিটজ্‌ নামে একটি মেয়ে আইন পাশ 
করে সহকারী এটার্নর পদে সেন্ট পটার্সবুগ বার এসোঁসয়েশনে যোগ . 
দেয়। এই নিয়ে BLA আলোড়ন সৃষ্টি হয় সমস্ত রাঁশয়ায়। একদিন 
শা; অসাম্য ও Tatts যা ধনতন্ত্ৰা সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি তারও 
চিকিৎসা হতে পারে না। সোভয়েটের মেয়েদের জয়যাত্রার কথা-বলতে 


৪৯ জাতিগঠন ও শাসনকার্ষে মেয়েদের স্থান 


fied তাই স্টালন এক জায়গায় বলেছেন “ক্রমবর্ধমান সামাঁজক কাজ- 
কর্মে শ্রমজীবী মেয়েদের যোগদানকে আমরা অভিনন্দন জানাই। 
উচ্চতর পদে পদোন্নীত থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রমাণ 
Tawa I” 


নতুন জীবনের পথে 


১৯৪১ সালের শেষ দিকে মাকাঁসম faites সোভয়েট সরকারের 
দত হিসাবে ওয়াঁশংটনে যান। তাঁর পেশছানোর tee দিন পরেই 
মেয়েদের জাতীয় গণতন্ত্রী ক্লাব’ থেকে তাঁর স্ত্রীকে এক সংবর্ধনা সভায় 
আমন্ত্রণ জানানো হয়। WHS ভোজনের সে এক বিরাট রাজকীয় 
নিয়ে এই ক্লাবের সংগঠন। বন্তৃতা প্রসঙ্গে মাদাম fav torr, বললেন, 
“এই সভায় এসে দেখছি যে এখানকার সমস্ত মেয়েদের 'ইান অমুক 
করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন Te আমাকেও তা থেকে বাদ দেওয়া হয়ান! 
আমাদের রাশিয়ায় এ প্রথা অচল। সেখানে ‘এই তথাকাথত সম্ভ্রান্ত" 
WE বলে কোন পদার্থ নেই। আমি একজন সরকারী কর্মচারীর ন্ত্র 
বলে সেখানে কেউ আমার Ie শুনতেও আসবে না। সোভির়েট 
মেয়ের তার নিজস্ব ব্যন্তিত্ব আছে যা তার নিজের কৃতিত্ব দিয়ে অজন 
করা; স্বামীর খ্যাতির ওপর তা নিভ'রশণল aq? 


এসোছিলেন। তিনি একজন ক্যামেরা-শিল্পী। এক জায়গায় অটো- 
গ্রাফ দিতে গিয়ে তান নিজের নাম ও পদবী স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর- 
সংগ্রহকারীট তাঁকে তাঁর স্বামী গর্বটভ-এর পদবী লিখতে বলায় 
[তান বলেন, “বোস গর্বটভ বোঁরস গর্বাটভ। আম আমি। আমার 


সোভিযেটের মেয়েরা আজ কোন্‌ নতুন স্তরে গয়ে পেণঁচেছে উপরোন্ত 
WAG ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ সেলে। 


আমানতে যখন ফ্যাশিস্টরা মেয়েদের লক্ষ্য করে 'রস্ইঘরে ফিরে যাও 
বলে আন্দোলন চালিয়েছে, সোভয়েট দেশ তখন তাদের রান্নাঘরের 


৫১ নতুন জীবনের পথে 


সংকীর্ণ পাঁরামতি থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে যাবার ছাড়পন্র 

দিয়েছে। ফ্যাশিস্টরা যখন বলেছে যে সন্তানসৃন্টিই হল মেয়েদের 

একমাত্র কাজ; সোভিয়েট সমাজ তখন তাদের ডেকেছে সমাজগঠনের 

কাজে, ডেকেছে ভাবষ্যং ইমারতের ভিত পত্তনের কাজে। 

বিদ্লবের ভয়যান্রার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহন করে 

এনেছে নারীম্যন্তির ধবজা। ওখানকার মেয়েরা আজ জানে যে- মেয়ে- 

দের মা হওয়ার যে জল্মগত অধিকার তা তারা আজ ভোগ করতে 

পারবে... । স্বামীর AAA ও সন্তানের আধকারণী হতে পারবে, 

তার জন্যে তাদের জীবকা থেকে বাণ্চিত হতে হবে না; ফলে উন্নত হবে 

সমস্ত জাতি। 

প্রত্যেকাট সোভিয়েট মেয়ে জানে যেঃ 

(ক) সে বিয়ে করুক বা না করুক জশীবকার জন্যে তাকে চিন্তা 
করতে হবে না, রাষ্ট্ই তার খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েছে। 

(খ) সন্তানের জন্ম হলে রাষ্ট্র বহন করবে প্রসূতি-সদনের সমস্ত 
খরচ; অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্যে এক পয়সাও লাগবে 
না, ডাক্তার বাড়ীতে এসে দেখে যাবে তাকে। 

(গ) সন্তান জন্মের আগে দু মাস এবং পরে দু মাস (অজ্প- 


ন 


পাঁরশ্রমী মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৫ দন আগে ও ২২ দিন পরে) ছুটি 


সোঁভয়েটের মেয়েরা GR 


ছেলেমেয়েরা কোলের শিশু, মায়েরা তাদের কাজে যাবার সময় কারখানার 
কাছাকাছ িশহ-সদনে জমা ?দয়ে যায়। যত্র নেবার জন্যে ধাত্রীরা সেখানে 
সারাক্ষণ থাকে। তারা শিশুদের গায়ে লেবেল এটে ছোট ছোট ?বছা- 
নায় শুইয়ে রাখে, খাওয়ায় দাওয়ার, খেলা করায়; যাদের কিছুটা বুদ্ধ 
হয়েছে তাদের লেখাপড়া শেখায়। টিফিনের সময় মায়েরা এসে শিশু 
সন্তানদের দুধ খাওয়াতে পারে, তদারক করতে পারে, আদর করতে 
পারে। আবার ফেরার পথে বাড়ী নিয়ে যেতে পারে তাদের। কেউ 
ইচ্ছা করলে বেশী দিনের জন্যেও শিশুদের নিশ্চিন্তে সদনের দায়িত্বে 
রেখে যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই কাজ থেকে ফেরার পথে 
ছেলেমেয়েদের বাড়ী নিয়ে যায়। 

সারা সোভয়েট দেশে ত্রিশ হাজারের ওপর সাধারণ ভোজনাগার আছে। 
সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মব্যস্ত মানুষের জন্যে আহার তৈরী হয়। মেয়েরাও 
দলে দলে সেখানে গয়ে আহার করে। রান্নাঘরের হাজার রকম ঝামেলা 
থেকে ছাড়া পেয়ে তারা সেই সময়টা অন্যান্য“মূল্যবান কাজকর্মে ব্যয় 
করার সুযোগ পেয়েছে । কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করার কোন 
কারণ নেই যে সোভিয়েটের মেয়েরা রান্না করা ছেড়ে দিয়েছে বা সোভ- 
রেট পারবারের অভিধান থেকে 'রান্নাঘর' শব্দটা মুছে গিয়েছে চিরদিনের 
জন্যে। 

লক্ষ লক্ষ সোভয়েট পাঁরবার বাড়ীতে রান্না করে এবং যারা নিয়মিতভাবে 
বাইরে খায় তারাও Biba দিনে বা বিশেষ পরবের দিনে বাড়ীতে রান্নার 
উৎসব করে। রান্নার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না সোভিয়েটের 


মেয়েরা। কিন্তু তাই বলে তাদের জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় তারা 
রসুইঘরের পেছনে নষ্ট করতেও চায় না। 


৫৩ নতুন জীবনের পথে 


হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হবে না কাউকে বাঁস্তর পাঁকের মধ্যে। এ 
নিশ্চিত আজ ওদের সমাজে প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। 
এবার দেখা যাক রাষ্ট্রের তরফ থেকে সোভিয়েটের মেয়েরা ক ক সুবিধা 
পেয়ে থাকে। আগেই জানিয়োছ যে সোভিয়েট সরকার দেশের প্রাতাঁট 
লোকের চাকৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । তার জন্যে জনসাধারণকে কোন 
খরচ বহন করতে হয় না। অসুস্থ বোধ করলেই ডান্তারখানা বা হাস- 
পাতালে গিয়ে পরীক্ষা করালেই হল।  শধ্যাশায়ী হলে 'ক্লানকে যাবার 
প্রয়োজন করে না, খবর পাঠালেই VIS এবং নার্স তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করে। 
GAYA হয়ে পড়লে শ্রামক সংঘ সঙ্গে সঙ্গে iba ব্যবস্থা করে এবং অর্থ 
সাহায্য দেয়। যারা শ্রামক সংঘের সভ্য এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে 
ছয় বছর কাজ করেছে তারা পুরো বেতন পায়। “কিন্তু যারা তা নয় তাদের 
সাধারণতঃ দেওয়া হয় শতকরা AGH ভাগ সাহায্য। কেউ যাঁদ কোন 
রোগে বা দুর্ঘটনায় অক্রর্গণ্য হয়ে পড়ে, শ্রীমক সংঘ তাকে নিয়ামতভাবে 
তার আয়ের ৪৫ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত অর্থসাহায্য দেয়। অর্থাৎ 
'ওদেশের প্রত্যেকটি মান্য জানে বিপদে পড়লে তাকে না খেয়ে মরতে হবে 
না, রাষ্ট্র তার অন্নের সংস্থান করবে | 
IS বয়সে মেয়ে পুরুষ প্রত্যেক শ্রামকেরই পেন্‌সনের ব্যবস্থা আছে। 
সাধারণতঃ বিশ বছর কাজ করার পর বাঁমাব্যবস্থা চাল হয় অর্থাৎ সে 
তার আসল মাইনের শতকরা CO থেকে ৬০ ভাগ পেন্‌সন পেয়ে থাকে। 
পঢুরুষেরা ষাট বছর এবং মেয়েরা প'রতাল্লিশ বছর বয়স হলেই পেন্‌সন 
দাবী করতে পারে। 
সোঁভয়েট দেশে সবাই পাঁচ দিন কাজ করে এবং এক দিন ছুটি ভোগ 
করে (ওদের দেশে ছয় দিনে সপ্তাহ) এবং প্রত্যেক বছরে দু থেকে চার 
সপ্তাহ পর্যন্ত বেতনসহ BTS পেয়ে থাকে। এই Sita সময়টা সবাই 
প্বাস্থ্যনবাস ও বিশ্রাম-গৃহে কাটায়। যাতায়াতের ভাড়া ও সেখানে 
থাকার সমস্ত খরচ শ্রামক সংঘই দেয়। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ও 
ককেশাস অঞ্চলে হাজার হাজার স্বাস্থ-নিবাস ও বিশ্রাম-গূহ গড়ে 
ছে সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায়। বিপ্লবের আগে রাজা মহা- 


CHORES মেয়েরা ৫৪ 


রাজাদের বড় বড় প্রাসাদ ছিল এই সব Ve, বিপ্লবের পর সেই সব 
প্রাত বছর লক্ষ লক্ষ সোঁভয়েট নাগাঁরক এই সব জায়গায় বেড়াতে আসে 
এবং BIS উপভোগ করে। 

এ তো গেল বাংসাঁরক ছুটির কথা। কিন্তু রাববারের ate কাটানোর 
জন্যেও সোভয়েট দেশে একাঁদনের 'বশ্রামাবাস (One Day Res 
Home) রয়েছে। প্রাত রাববার লোকদের ভীড়ে সরগরম হয়ে ওঠে এই 
বিশ্রামাবাসগ্রলি। সবাই Blow উৎসব করতে আসে । আলাদা আলাদা 
ভাবে নয়, সবাই একসঙ্গে সেদিনের উল্লাসকে ভাগ করে নেয় খেলাধুলো, 
ভ্রমণ, গল্প-গুজব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। সেদিন বশ্রামাবাস থেকে 
চারবার আহার পরিবেশন করা হয় সবাইকে । খাওয়ার পর যারা 
যেখানে খ্যাশ দলবে'ধে বেড়াতে যেতে পারে, নৌকাভ্রমণে বেরোতে 
পারে, টোনস, ভালবল, টেবল She যা ইচ্ছে খেলতে পারে, গল্প 
গুজব করে সময় কাটাতে পারে। তাদের অবসর তারা ক ভাবে যাপন 
করবে তা নির্ভর করে সময়ের মালকের ওপর । 

১৯৩৮ সালে একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে সোভিেট শ্রামক সংঘ 
সে বছরে তার ছয় লক্ষ সভ্যকে এই রকম ‘একদিনের বিশ্রামাবাসে' 
পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। 

এখানে জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক স্বাস্থ্-নিবাস ও বিশ্রামাবাসেই 
সারাক্ষণের ভান্তার এবং নার্সের ব্যবস্থা আছে। 'নিয়ামতভাবে তারা 
প্রত্যেক ভ্রমণকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখে এবং সামান্য অসুস্থ 


হলেই তংক্ষণাৎ চাকৎসার ব্যবস্থা করে। এর জন্যে কাউকে এক 
পরসা ফী দিতে হয় না। 


সোঁভয়েট দেশের মানুষ এক 'নাশ্চাত পেয়েছে। 
করার জন্যে, জীবনকে প্রসারিত 


নয যে মালমশলা প্রয়োজন সে মালমশলা অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার 
শা*্চাত। কোন রকম দৈন্য 


মানুষকে বড় 


G৫ নতুন জীবনের পথে 


এই অধ্যায়ে সোভিয়েট দেশের পাঁরবাঁরক জীবনের বস্তার ও গুরুত্ব 
বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 

{হিসাবে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন রাস্ট্রনায়করা। কারণ পাঁর- 
বারিক জন্বন্ধের ওপরই সমাজের গঠনাবন্যাস অনেকটা িভ'রশাীল। 
সে কারণে বিপ্লবের THR, TTA পরে ১৯১৮ সালের শরৎকালে কর্তৃপক্ষ 
‘জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু এবং “বিবাহ, পারবার ও আঁভভাবকত্ব' সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আইনকানুন প্রণয়ন করেছে। তার পরও বহু ছোটখাটো 
বিধান কার্যকরী হয়েছে বিশেষ করে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে। এবং 
এই বিধান STARS সমস্ত কিছ fata হয়ে থাকে । এই বিধান- 
গুলে গৃহীত হবার আগে সোভিয়েট সরকার Cal সারা দেশবাসীর 
সামনে উপস্থিত করেছিল এবং জনসাধারণের মতামত ও সংশোধনগ্যাীল 
আলোচিত হওয়ার পর সেগীল সর্বসম্মাতক্রমে গৃহীত হয়োছল। 
বিবাহ সম্বন্ধে সোভয়েটের বিধান কিঃ 

সোভিয়েট-ব্যবস্থা একমাত্র লৌকিক faq (civil marriage) 
স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলে গিজার আচার ও অনুষ্ঠান মাফিক 
বিবাহে কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দেয় না। সোভয়েট গঠনতন্দেই প্রত্যেকাট 
মানবের ধর্ম সংক্রান্ত আচার-অন্মষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা 
স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম এবং রাষ্ট্র পরস্পর থেকে আলাদা। সুতরাং 
একমাত্র লৌকিক বিবাহই সোভিয়েট সমাজের মতে আইনসঙ্গত ?ববাহ। 
একথা ofan বিপ্লব-পূবব যুগের বিবাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। 
বিপ্লবের পর সেগীলকে আইনসঙ্গত বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। 
সোভিয়েট দেশে কোন যুবক যুবতী বিয়ে করতে চাইলে তাদের এই 
জানিয়ে একটা আবেদন করতে হয় রেজিস্ট্রারের আপসে যে তাদের 
দুজনেরই স্বাস্থ্য রাষ্ট্র কর্তৃক, পরীক্ষিত হয়েছে। তাদের আরও 
জানাতে হয় যে এই বিবাহ তাদের প্রথম দ্বিতীয় fe তৃতীর বিবাহ ও 
তাদের AS বন্ধন-জাত কোন ছেলে মেয়ে আছে FAT তারপর 
রেজিস্ট্রার ফুবক-যুবতীর কাছে বিয়ের আইনকানুনগদাল পড়ে শোনায় 
এবং ভুল খবর দেওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। অতঃপর 


সোভিয়েটের মেয়েরা ৫৬ 


আইনের কোন রকম বাধা না থাকলে ETE স্বাক্ষর পিক করার 
পর বিয়ের কাজ শেষ হয়। এ ব্যাপারে রোঁজস্ট্রাই হল দাঁয়ত্বশশল 
সাক্ষী। বিয়ের পর তাদের দুজনের ‘ছাড়পত্রে* এই বিয়ের কথা 
স্বাভাবিকভাবে লাপবদ্ধ করা হয়। যাঁদ দেখা যায় যে কোন আইনগত 
SIT আছে তাহলে বিয়ে স্থগিত রেখে সে সম্বন্ধে অনূসন্ধান 
চলে। 

রেজেস্টরীকৃত হতে পারে। তৃতাঁয় পক্ষ যেমন বাপ-মা বা আভভাবকদের 
হস্তক্ষেপ সেখানে অপ্রয়োজনীয় | সোভয়েট আইন এমন কি অভি- 
ভাবকদের পরোক্ষ সম্মতির অপেক্ষাও রাখে ATI অভিভাবকদের 
অন মোদন না থাকলে তাদের ছেলে বা মেয়ে সম্পা্্তচ্যুত হবে, এ প্রশ্ন 
ওদেশে ওঠে না। তাই প্রত্যেক নাগরিক যারই বিয়ের বয়স (আঠারো 
+ বছর) হয়েছে সে-ই নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছাই করে নিতে 
পারে। এ 

পাঠকদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আচ্ছা, সোভিরেটে 
ছেলেমেয়েরা কি তাহলে বাপ-মা বা অভিভাবকদের না জানিয়েই বিয়ে 
করেঃ তারা কি সত্যই এতই উচ্ছৃঙ্খল এবং বাপ-মাদের প্রত 
শ্রদ্ধাহীন? 


কিন্তু সোভিযেট সমাজকে আমাদের এক নতুন বাস্তববাদণ দিত 

₹ লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছে সমস্ত রকম শোষন 
“1! আমাদের দেশে বা অন্যান্য দেশে বাপ-মা 

বা অভিভাবকদের অন্যায় হস্তক্ষেপের ৭ 


| র সামনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 
জজ অত সমাজব্যবস্থা তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে 


সোভয়েট 


* 
“৪ দেশে নারী পুরুষ প্রতে 
এই ছাড়পরই তার না ই নাগরিকের একটি করে ছাড়পত্র আছে। 


৫৭ নতুন জীবনের পথে 


সঙ্গে এই সর্বাঙ্গীন aid ভিত পত্তন করেছে। আসলে সোভিয়েটের 
করে কারণ আভভাবকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও 
seas! কিন্তু আইন 1লাঁপবদ্ধ রইলঃ যাঁদ আভভাবকদের পক্ষ 
থেকে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলে সে ক্ষেত্রে এই আইন যুবক- 
যুবতীদের সাহায্য করবে। 

কোন যুবক যুবতী যাঁদ লৌকিক বাহ না করে স্বামী-স্ত্রীর মত 
বসবাস করতে চায়, সোভিয়েট আইন তাতে কোন বাধা দেয় না। 
CUSED নাগাঁরকের এ স্বাধীনতা আছে। এবং তাদের সন্তান হলে 
তা অবৈধ বলে অবজ্ঞাত হয় না। রাষ্ট্রের চোখে কোন শিশুই অবৈধ 
নয়। প্রত্যেক শিশুই রাষ্ট্রের কাছে সমান WI পাবার দাবী রাখে। 
কিন্তু ওদেশে এ রকমের জানস ধারে ধীরে হাস পেয়েছে। আজকাল 
সাধারণতঃ সবাই রেজিস্ট্রারের আঁপসে গিয়েই তাদের বিয়ে তাঁলিকা- 
Be করায়। বিবাহব্রীবচ্ছেদের বেলাও তারা তেমাঁন রোজিস্ট্রারের কাছে 
উপস্থিত হয়ে আবেদন পেশ করে এবং জনসাধারণের আদালতে বিচার 
হওয়ার পর তারা পরস্পরের কাছ থেকে 'বদায় নেয়। সম্ভব হলে 
আদালত দুজনের মধ্যে মীমাংসা করার চেস্টা করে। ১৯৪৪ সালের 
নতুন fest অনুযায়ী বর্তমানে িবাহ-বিচ্ছেদের অনুমাত দেওয়া না 
দেওয়া আদালতের ওপর AeA করে। কেউ হঠাৎ খেয়ালের বশে 
িবাহশীবচ্ছেদ ঘটাতে চাইলেই তা ঘটাতে পারে না। কিন্তু তাই বলে 
বপ্লব-পণুর্ব যুগের মত নয়, প্রয়োজন থাকলে এবং সমীচীন হলে, 
বিবাহীবচ্ছেদে কোন অজুহাতেই বাধা দেওয়া হয় না। 
বিবাহবিচ্ছেদ হলে ছেলে-মেয়েরা (যাঁদ ইতিমধ্যে কোন সন্তান জল্ম- 
লাভ করে থাকে) মা বা বাপ কার কাছে থাকবে এবং কে তার ভরণ- 
পোষণের খরচ বহন করবে তা আদালতে 'স্থরীকৃত হয়। 

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে সোভয়েট দেশে মেয়েদের জাতীয়- 
করণ (nationalisation) হয়েছে অর্থাৎ সোভিয়েট সমাজের নৈতিক 
জীবন এত দুষিত যে সেখানে ACIS, মাতৃত্ব ও সভ্যতা বলে কোন 
জিনিস নেই। এই মিথ্যা অপপ্রচারের মূল হল ধনবাদী দেশগ্ীল॥ 


সোভয়েটের মেয়েরা Ge 


সেই confers গাঁণ্ড ছাঁপয়ে আমাদের দেশে এসে পেণঁচেছে এই মিথ্যা 
প্রচারের GMS! আসল কথা সোভয়েট বিপ্লব মানুষে-মানুষে এবং 


সম্পর্কে পরজবাদীদের প্রধান আপত্তি! এবং সে জন্যেই তাদের 
মুখে সতীত্ব ও মাতৃত্বের জগির! ১ 
আজ আমাদের সমাজের দিকে তাকালে কাঁ দেখতে পাই? দেখতে 
পাই স্তী ALE মধ্যে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাম্টরক অসাম্য 
ও অসামঞ্জস্য, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার অভাব, 
তাদের মধ্যে নরনারীর সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অমাজনীয় 
অজ্ঞতা সমস্ত সমাজকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। একটি ছেলে একটি 
গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে ATI যাঁদ 
কখনও লোকচক্ষুর বাইরে তাদের দুজনকে কথা বলতে দেখি, তাহলে 
দেখ অত্যন্ত কৃত্ৰিম ভঙ্গীতে তারা কথা বলছে। দুজনেই দুজনের 
সম্বন্ধে এমন এক অবাস্তব ধারণা পোষণ করছে-্যা স্বাভাবকও নয়, 
Sete নয়। কিন্তু একাদন বাস্তব জগতের মুখোমুখী তাদের দুজন" 
কেই দাঁড়াতে হ়। সৌদন তাদের সামনে তিনটি পথ খোলাঃ প্রথম, অন্ত 
ভালো ছেলের মতন সহস্র অসঙ্গাঁতপূর্ণ সামাজিক বিধানকে মেনে 
নেওয়া; frets, সামাজিক বিধানকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে না পেরে হতা- 
শার আশ্রয় খোঁজা। তৃতীয়, বিদ্রোহ করা। মান,ষে মানুষে এবং নারী 
বারী স্বাভাবিক মেলামেশার অভাব অনেক রকম সামাজিক MATS, 
টি ভ্চার ও হতাশার জন্যে দায়ী। এই অসঙ্গাঁতকে সোভিয়েট- 


দি ISCO সমস্ত জনসমাজের ক্বাস্থাকে দুখিত 
তুলেছিল। ¥ 

"2 আজঃ সোভয়েট ব্যবস্থার পত্তনের পর 
থেকে গাঁণকালয়ের' দরজা 2 


Gd নতুন জীবনের পথে 


করে গাঁণকাবাত্তকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। যারা ত্রিশ বছর আগে 
এই TIS গ্রহণ করে জীবিকা আহরণ করত, তারা আজ সমাজে সংস্কৃত, 
সুপ্রাতান্ঠত। 

বিপ্লবের আগে মায়েদের কী অশেষ দুর্ভোগ হত তার কথা আগেই 
বলোছ। সন্তানের জন্ম দিয়ে তার খাদ্য, বস্ত্র, চাকৎসার স্বাভাবক 
ব্যবস্থা করে উঠতে পারত না তারা। ফলে বহু শিশুই অকালে মারা 
যেত। এমনাঁক প্রসবের সময়েই গড়ে ত্রিশ হাজার মাকে মত্যু বরণ 
করতে হত। প্রাত বছর বিশ লক্ষ শিশুর জীবনে নেমে আসত অকাল 
মৃত্যুর প্রেতচ্ছায়া। প্রাত বছর বশ লক্ষ মা-র চোখের জলে কাদা 
গোর দিত নির্মম সমাজ-ব্যবস্থার বিশ লক্ষ শিকারকে। কিন্তু ১৯১৮ 
সালে এক জরা ভি জা করে ga Fees পাপে 
গ্রহণ করেছে সোঁভয়েট সরকার। 

সাম্যবাদী রাষ্ট্র Tes আজ যে মর্যাদা দিয়েছে 
একাংশও অন্য কোন দেশ দেয়ান। সন্তানের জন্মের 
পালনের জন্যে রাষ্ট্র নিয়ামতভাবে মায়েদের বক © 
করে, নীচের হিসাব থেকে তা পারিস্ফুট হয়ে উঠবে £__ 


১ এককালীন দান 
(রুবল) 

তৃতীয় সন্তান জন্মের পর 800 = 
চতুর্থ 0715 + ১,৩০০ 80 
HAT eee : ১,৭০০ ১২০ 
ষন্ঠ 97 . k ২,০০০ ১৪০ 
SESAME Ho} my ২,৫০০ ২০০ 
oT, ” ” ২,৫০০ ২০০ 
শবম শে iy ৩,৫০০ ২৫০ 
দশম টিসি 9 ৩,৫০০ ২৫০ 
দশম সন্তানের জন্মের পর প্রত্যেকটি 


শণ্ভানের বেলায় . ¢,000 1...) 


স্োভিয়েটের মেয়েরা ৬০ 


যে সব তরুণ তরুণীর বিবাহ রৌজস্ট্রারের আপসে তালিকাভুক্ত হয়ান 
তারা রাষ্ট্র থেকে সন্তানের ১২ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নম্নালাখত 
অৰ্থসাহায্য পেয়ে থাকে £_ 


প্রথম সন্তান ১০০ রুবল 
ছতায়া » ১৫০ _;,, 
তৃতায় , ২০০ » 


যাঁদ কোন অবিবাহিতা মা তার সন্তানকে লালন-পালন করতে ইচ্ছুক না 
হয় বা কোন রকম অসদাবধা বোধ করে তাহলে শিশু-সদন তার সমস্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করে সোভিরেট 
সরকার। ' অর্থাৎ বাপ বা মাকে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে কোন অর্থ 
ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু সন্তানের ওপর মার দাবা চিরদিন অক্ষ 
থাকে, যে কোন দিন মা ইচ্ছে করলেই তার সন্তানকে ফিরে পেতে 
পাবে। 

অৰ্থসাহায্য ছাড়াও মায়েরা "মাতৃত্ব পদক’ পেয়ে থাকে যেমন “BST অব 
সংখ্যার ওপর নিভ'রশগল। 

এবারে সোভয়েট সমাজ মায়েদের আরো কাঁ কাঁ সুবিধা দিয়েছে দেখা 
Ut! ১৯১৩ সালে eet বেড-এর সংখ্যা ছিল মাত্র সাত 
হাজার। ১৯৪১ সালে তা বেড়েছে উানশগুণ_অথনৎ এক লক্ষ চল্লিশ 
হাজারেরও বেশী (শহরে ৭৬,০০০; গ্রামে ৬৪,০০০)। কিল্তু প্রসুতি- 
দশে বাবার আগে মায়েদের অনেক কিছ জানার দরকার পড়ে। সে 
কারণে সারা সোভরেট দেশে প্রায়, 6,000 পরামর্শকেন্দ্র রয়েছে। এই 
PETIT কাজ হল মায়েদের বিনামূল্যে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়ে 


৬১ নতুন জীবনের পথে 


পাঁথবীতে এমন কোন্‌ জায়গা আছে যেখানকার মাতৃ-সদনে হাজার 

হাজার প্রসতকে বিনামূল্যে স্থান দেওয়া হয়? এমন কোন্‌ মাতৃ- 

সদন আছে যেখানে STON সারাক্ষণ 'ইয়ার-ফোন' (এই যল্ত্রাট দু-কানে 
লাগালে বেতারের সমস্ত ছু অনুষ্ঠান শোনা যায় অথচ তার শব্দ 
বাইরে ধ্বানত হয়ে কারো বিরান্ত উৎপাদন করে না)-এর সাহায্যে 

ALATA সংগীত শুনতে পারে? এমন কোন্‌ দেশ আছে, যে দেশ 

সোভিয়েটের মত গর্ব করে বলতে পারে যে তার মাতৃ-সদনে প্রসাতিরা 

বা বন্ধ্-বান্ধবদের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারে? এবং সমস্ত 
tea, বিনামূল্যে? 

ভারতবর্ষের মেয়েরা একবার কল্পনা করুন যে সাধারণ চাবীর মেয়ে, 

সাধারণ মজুরের মেয়ে সোভিয়েট দেশে আজ কোন: স্তরে উন্নীত হয়েছে! 

কেন আজ সোভিয়েট দেশ তার দেশবাসীকে, তার মেয়েদের এমাঁন 
অবারিত সখ, Flag, ae দিচ্ছে যা অন্যান্য দেশ দিতে কুঁণ্ঠত। 
দিচ্ছে তার কারণ সোঁভয়েট দেশ কোন কায়েমী স্বাথথ-সম্পন্ন দল বা 
চকের ব্যান্তগত সম্পান্ত নয়। জনসাধারণই আজ সে দেশের মালক। 
প্রসব-কালীন অবসর, মাতৃ-সদন ও অর্থ'সাহায্য ছাড়াও প্রসীতরা আরো 
দাউ সুবিধা পেয়ে থাকে যেমন গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাস থেকে তাদের 
পাঁরশ্রমবহল কাজ বা আতারন্ত কাজ (overtime) দেওয়া হয় না। 
এবং তখন থেকেই তারা ডবল রেশন পেয়ে থাকে। 

PoP কর ধার্য করা হয়েছে। যারা অবিবাহিত, সন্তানহধন বা 

এক বা দুই সন্তানের বাপ-মা তারা পড়ে এই আইনের গাণ্ডতে। 

পদ্রদষদের ২০ থেকে ৫০ বছর এবং মেয়েদের ২০ থেকে ৪৫ বছর 
বয়স পর্যন্ত এই কর নিয়মিতভাবে দিতে হয়। 

(ক) আবিবাহত বা সন্তানহীন স্ত্রী-পুরুষ যারা আয়-কর দেয় তাদের 
আয়ের শতকরা ছয় ভাগ অর্থ কর হিসাবে দিতে হয়। যাদের 
একাঁট সন্তান তারা দেয় শতকরা এক ভাগ এবং যারা দুই 
সন্তানের বাপ-মা তারা দেয় শতকরা এক ভাগের আধ ভাগ। 


সোভয়েটের মেয়েরা ৬২ 


(খ) যৌথ চাষী, স্বতন্ত্র চাষী বা খামারের অন্যান্য কমা যারা কাঁবকর 
দেয় তাদের যথাক্রমে ১৫০ রুবল, ৫০ রুবল ও ২৫ রুবল 
দিতে হয়। 

(গ) অন্যান্য নাগারক বারা আর-কর বা কাঁষ-কর দের না তারা যথাক্রমে 
৯০ রুবল, ৩০ রূবল ও পনের রূবল কর দিয়ে থাকে। 

এই করের অর্থ কিঃ এই কর ধার্যের অর্থ মিলবে সোভিয়েটের 
নীতির মধ্যে। প্রত্যেকটি নাগরিক অত্যন্ত APY ও স্বাভাঁবকভাবে 
তার জীবনকে গড়ে তুলুক_সোভিয়েটের এই নীতিই তার প্রত্যেকাট 
কার্যপদ্ধাতর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সূতরাং এই কর 
সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে সংসার জাঁবন যাপন করতে, 
তাদের পারস্পারিক সম্পর্ককে আরও মধুর ও আরও ঘাঁনষ্ঠ করে তুলতে 
উৎসাহিত করে। 
আমাদের দেশের কথা আলাদা। এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে, সুদ্থ- 
ভাবে জীবনকে গড়ে তোলার কথা চিন্তাই করতে পাঁর না। দৈনান্দিন 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবনকে ভেঙে চুরে দুমড়ে, ছোট করে তবে 
আমাদের বাঁচতে Bl সোভয়েট দেশ পেরেছে। কারণ একটা 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর তারা দাঁড় কাঁরয়েছে তাদের সমস্ত 
সমাজব্যবস্থাকে। 
সোভিরেট ছেলে-মেয়েদের 'শক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের 
ওপর নিয়েছে কারণ ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাপ-মার দায়িত্বের চেয়েও 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক বেশী কারণ আগামী দিনের নাগাঁরককে অবহেলার 
চোখে দেখলে চলবে না। তাই যখন ওদেশের শিক্ষা-জগতের দিকে 
তাকাই তখন অবাক লাগে...অবাক লাগে ওদের বিস্ফার দেখে। এই 
বিস্ফার, এই ব্যাপ্ত ওরা পেল কোথায়? কোন্‌ যাদুর গুণে ওরা এই 
সম্পদের আধকারী হল? 


১১১৭ সালের রূশ সমাজের দিকে তাকান। আঁশিক্ষার অন্ধকারে 
= লগে আছে সমস্ত দেশ। শিক্ষা হল ধাঁনকদের একচেটে। দেশের 


জনসাধারণ তা থেকে বণ্চিত। আজ সে অবস্থা 
পালটেছে আগাগোড়া। 


vo নতুন জীবনের পথে 


৯৯১৩ সালে সমস্ত রুশ সাম্রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যামক স্কুলযাত্রী 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৭৮ লক্ষ অর্থাৎ জমিদার, বড়লোক ও উচ্চ 
মধ্যাবভ্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই তখন যেত স্কুলে পড়তে । ১৯৪০, 
সালে স্কুলবান্রী' ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ । 
১৯১৪ সালে শিশদ-সদনে মোট বেড-এর সংখ্যা ছিল ৫৫০। ভেবে 
দেখা যাক ১৯৩৮ সালে সে সংখ্যা কতটা বৃদ্ধ পেতে পারে। ভাবতে 
গেলে কল্পনাশান্তকে অনেক দূর প্রসারিত করতে হবে। কারণ তার 
সংখ্যা অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫৫০ থেকে একেবারে ৭ লক্ষ 
২৩ হাজার ৬৫১-য়। ১৯৩৬ সালে কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা হল 
৫৫,১০২ বা ১৯১৯ সালে ছিল মাত্র ২৭৫টটি। 
ছেলেমেয়েদের কী করে শিক্ষা দেবে, কী করে স্কুলের ফা আর বইয়ের 
খরচ যোগাবে, এ চিন্তা ওদেশের কোন বাপ মাকে করতে হয় না। কারণ 
শিক্ষার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এবং আইন করে প্রত্যেকটি" 
ছেলেমেয়ের জন্যে শিক্ষকৈ বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। 
বধানে থাকে অর্থাৎ শিশ-সদন তার কল্যাণের জন্য সমস্ত দিকে দৃষ্টি 
দেয়। এবং এই শিশ;-সদনে শিক্ষার ভার গ্রহণ করে কমিসোরয়েট অব 
এডুকেশন। সাত বছর পর্যন্ত তারই তত্বাবধানে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা 
অগ্রসর হতে থাকে। 
শিশ;-সদনে জমা রেখে যায়। অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৫টা 
কিংবা সকাল ৯টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা (যারা স্থায়ীভাবে 
িশ:-সদনেই থাকে তাদের কথা স্বতন্ত) এইখানে থাকে। এই নয়-দশ 
ঘণ্টা সময় তারা যে ভাবে কাটায় তা অত্যন্ত কোঁত্‌হলপ্রদ। সাধারণ 
খেলা, শিক্ষামূলক খেলা, বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুম- এই হল 
শা তাদের প্রোগ্রাম। শিক্ষামূলক খেলার মধ্যে দিয়ে সাধারণ 
বশান্ধব্াত্তর সাহায্যেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। 
আট বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং পনের 
বছর বয়স পর্যন্ত তা চাল; থাকে। পনের বছর বয়স থেকে উচ্চ শিক্ষার 
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আয়োজন। এই উচ্চ শিক্ষা আঁবাশ্য বাধ্যতামূলক নয়। যার যে 
TAA আগ্রহ ও যার যে পাঁরমাণ আগ্রহ তারা সে ভাবে শিক্ষা বা বৃত্তি 
গ্রহণ করতে পারে। 

এ তো গেল শিক্ষার কথা। এ দিক থেকে সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকাঁট 
বাপ-মা আজ নিশ্চিন্ত। তারা জানে রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের 
ছেলেমেয়েদের তারা অনেক বড় অনেক যোগ্য হওয়ার সুযোগ 
THE | 

শিক্ষা-জগতে মেয়েরা কত দায়ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা 
আগে আলোচনা করেছি। যারা সোভয়েট দেশের শিক্ষা পাঁরচালনা 
করে মেয়েরা হল তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ। 

ক্রীড়া জগতেও মেয়েদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা চোখে পড়ে। 
প্যারাসূট থেকে লাফানো, নৌকা-দৌড়, ফুটবল, ভাঁলবল, টোনস, PAT, 
স্কেটিং TA, জল পোলো, ভার উত্তোলন, সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোড়া 
কী নয়? খেলাধুলোর মধ্যে ডুবে আছে ওখানকার মেয়েরা । শুধু 
তাই নয়, তারা কয়েকটা বিষয়ে সারা পাঁথবীর রেকর্ডকে পর্যন্ত ভাঙতে 
পেরেছে। যেমন মস্কোর মেয়ে বইকোভা--১৯৩৫ সালে সে ৩০০ 
মিটার রেসে আগেকার প্রাতিদ্বন্বীকে (বান ৪৮.৬ সেকেণ্ড সময় 
'নিয়ৌছলেন) হাঁরয়ে দিয়ে মাত্র ৪১.৬ সেকেন্ডে দৌড়তে সক্ষম হয়। 
সেই বছরেই লোনিনগ্রাদের মেয়ে মাসূলোভা ৫৭:০৫ গিটারের রেকর্ড 
ভঙ্গা করে ৬২:২০ মিটার দূরে বর্শা ফেলতে সফল হয়। ১৯৩৬ 
সালে CONST শহরের মেয়ে কুজ্‌নেটসোভা ৫,০০০ টার দূরত্ব ১০ 
মানট ২১:২ সেকেন্ডে স্কেট করতে পারে। তার আগের প্রাতদন্দী 
পেরোছল ১০ মানট ৩৩:৬ সেকেন্ডে। সোভিয়েট ক্রীড়া জগতের 
বাঁশ বছর আগেকার ইতিহাসের পানে যাঁদ তাকাই তাহলে পাব যে 
সে সময়ে মেয়েদের কথা দূরে থাক সাধারণ পুরুষরাই তাতে যোগদান 


করার কথা চিন্তা করতে পারত না। ত ৯ 
র র খন খেলাধুলো ছিল বড়লোক: 
দের একচেটে। 


১৯৩৫ সালে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খেলাধুলোর ব্যাপারে কাঁ পাঁরমাণ 
আগ্রহ নিচ্ছে নীচের তথ্য থেকে তা পাঁরচ্কারভাবে বোঝা যাবে। 


৬৫ নতুন জীবনের পথে 


পুরুষ ১৫:৭ ২৩-৯ ৩-৭ 
নারী ২৭:৭ ৩৪:৩ co 
ভাঁলবল দাবাবোড়ে অন্যান্য ক্রীড়া 
পুরূব ১২-৫ ১৬-৪ ২৭-৫ 
নারী ১৭-৩ ws ৭১০ 


বিশ লক্ষের ওপর মেয়ে খেলাধূলোয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং 
তাদের মধ্যে হাজার হাজার মেরে আছে যারা সেরা সাঁতারু, দাঁড়ী, স্কীয়র - 
ও স্কেটর হওয়ার Grae প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেয়ে ইতিমধ্যে 
খেলাধলোয় উত্তীর্ণ হয়ে “লেবার এণ্ড ডিফেন্স ব্যাজ” পেয়েছে । এই 
সব মেয়েরা শুধু নিজের দেশেই নয়, সারা পাঁখবাময় পাঁরাচিত। 
দোভিয়েট মেয়েদের জীবন পাঁরবর্তনের যে ধারা আমরা এই কয় 
অধ্যায়ে লক্ষ্য করোছ জু অত্যন্ত Tera) আমরা দেখোছ 
সামাজিক ও অর্থনৌতিক [িস্লবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র জগৎ জুড়ে যে 
বিপ্লব এল সেই বিস্লবের মধ্যে দিয়েই নতুন গাতিপথ খঃজে পেল 
সোভিয়েট দেশের স্রণজাতি। অথচ ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে আমরা কাঁ 
দেখতে পাই? দেখতে পাই হাজার রকম শাসন আর সংস্কারের শেকল 
দিয়ে বাঁধা সে সব দেশের মেয়েরা । তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কলকার- 
খানায় প্রবেশ করা মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক, তাদের স্বাস্থ্য 
ও সন্তান-ধারণের পক্ষে হানিকর। কিন্তু সোভয়েট শাসনব্যবস্থা 
প্রমাণ করেছে যে এ বিশ্বাস ভুল। এ হল পঠীজবাদী শোষকদের 
. প্রবণ্চনা। 

সোভিয়েট দেশের স্বী-্বাধীনতাকে সমস্ত কিছু থেকে স্বতন্ত্র করে 
দেখলে চলবে না, বিশ কোটি নিপীড়িত জনসাধারণের সামাগ্রক-জাতীয় 
উর পাশাপাশি রেখে সমস্তটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ 
যে নীতি গোভিরেট দেশে বিশ্লবের সৃষ্টি করেছে সেই নপীতির পেছনে 
ছিল দেশের স্বাঞ্গীন মুক্তির প্রচেষ্টা । আমাদের ভারতবর্ষের বেলায় 


একথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝে দেখতে হবে। কারণ স্র্রী-স্বাধীনতার ' 
[৫4 ন্‌ 


সোভয়েটের মেয়েরা vy 


সংগ্রাম শুধুমাত্র সামাজিক সংগ্রামই নয়, রাজনোতিক সংগ্রামও। নারী- 
TEA সংগ্রাম আলাদাভাবে চলে না...রাজনৌতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গেই তা অগ্রসর Bl কারণ নারীম্দীন্তর সংগ্রাম আসলে পুরুষ 
জাতির সঙ্গে নয়, সে সংগ্রাম হল সেই শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
যে ব্যবস্থা পুরূবজাতিকে স্বীজাতির শাসক ও শোষকে পাঁরণত করেছে | 
নতুন জীবনের পথ? হ্যাঁ, নতুন জীবনের পথেরই হাঁদশ পেয়েছে আজ 
সোভয়েটের মেয়েরা, সন্ধান পেয়েছে এক নতুন জগতের যে জগৎ এক- 
মান সাম্যবাদের সুস্থ ও সবল 1ভীত্তর ওপরই গড়ে উঠতে পারে। 

এই অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন বৃদ্ধাদের মনকে কি ভাবে স্পর্শ করেছে তা 
একটা ছোট ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। 

১৯৩৭-৩৮ সালে বিখ্যাত মাঁক্ন শিক্ষয়িত্রী ডিয়ানা লৌভন একবার 


রেল যোগে Olid যাচ্ছিলেন। তাঁর ট্রেনের কামরায় একজন লাল- : 


ফৌজের সৈন্য, একজন বৃদ্ধা ও আঠাশ বছর বয়স্কা একটি মাহলা 
ভ্রমণ করাছলেন। অনেক আলাপ আলোচনার মাঝখানে বৃদ্ধা ফেটে 
পড়লেন। তাঁকে বললেন “তোমার দেশে বপ্লব হয়ান। হয়েছে বক? 
এদিকে বিপ্লব আমার দেশের কী অবস্থা করেছে দেখো । আমি যৌথ 
খামারে থাকি। আমার বড় ছেলে ট্রাক্টর চালায় আর আমার মেয়ে 
হল রাখাল দলের পারচালিকা। আমার মেজ ছেলে মচ্কোয় কাঁষ-বদ্যা 
পড়ছে। আমাদের খামার তাকে সেখানে পাঠিয়েছে। আমার নাতি- 
নাতনীরা সবাই চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। আমি নিজে আঁবাশ্য দলখতে 
পড়তে জানি না। বয়সও হয়েছে, ALAR আর সম্ভবও নয়। কিন্তু 
আমি এইটদকু aia দোখ কেউ আমাদের দেশ আক্রমণ_আমরা 
তাকে Vive শাস্তি দেব।”. বৃদ্ধাটি বজ্রমুষ্টি তুললেন। 

“সাবাস, সাবাস, দিদিমা । এই তো উচিত কথা” লাফিয়ে উঠে ate 
নন্দন জানালো লালফৌজের সৈন্যরা ।* 

একা বৃদ্ধার মধ্যে এই যে পাঁরবর্তন এই পাঁরবর্তন হল কণ করে? এ 
রাষ্ট্রের তরফ থেকে শেখানো কোন প্রচারকর্ম নয়। নতুন জীবনের পাঠ 
* আনলকুমার সিংহ অনন্ত “সোভির়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যকথা” থেকে উদ্ধৃত! 


৬৭ নতুন জীবনের পথে 


প্যাট স্লোন একজন ইংরাজ লেখক। fold বহুবার সোঁভয়েট দেশে 
গিয়েছেন। এবং সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে সে সমাজের সামাগ্রক রূপকে 
বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৩২ সালে তান যখন মস্কো যান তখন 
একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটি যে বাড়ীতে তানি আতিথ্য 
গ্রহণ করোছলেন সে বাড়াতেই পাঁরচাঁরকার* কাজ করত। গ্রামের মেয়ে 
একেবারে অশাক্ষিতা। প্রাথামক শিক্ষা পর্যন্ত জোটোন তার ভাগ্যে 
ইংলণ্ডে লোকে অত্যন্ত খেলো দৃষ্টিতে দেখে থাকে এই সব মেয়েদের | 
১৯৩৭ সালে আবার যখন প্যাট স্লোন মস্কোয় যান তখন সেই মেয়োট 
আর সে-মেয়েটি নেই। জিজ্ঞাস স্লোনের দিকে তাঁকয়ে মেয়োট 
বলল “- পাঁরচারকার কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি একটা 
ল্যাবরেটারতে যুক্ত আছ এবং ইঞ্জিনীয়ারং পড়ছি।” 

কথা শুনে স্লোন আশ্চর্য বোধ করলেন না কারণ ইতিমধ্যে তানি বুঝতে *« 
পেরোছলেন সোভিয়েট সমাজের পেছনকার জীবন-দর্শন। তান শুধু 
এইট;কু ভাবলেন যে, EATS যাঁদ মস্কোর না থেকে ইংলন্ডে থাকত 
তাহলে কী হত তার ভবিষ্যৎ? গ্রামের সেই আঁশাক্ষতা মেয়েটি শুধু 
এক মানবের দরজা থেকে অন্য এক মানবের দরজায় ঘুরে বেড়াত! 
শুধ এই একটি মেয়েই নয়, এমনি হাজার হাজার মেয়ে সমাজের 'নন্নস্তর 
থেকে উঠে এসে সোভয়েট দেশে উচ্চশীর্ষে বসবার সম্মান পেয়েছে। 
যে কোন দেশের মেয়ে তার সমাজের কাছ থেকে এমানি সম্মান ও মর্যাদা 
দাবী করতে পারে কিন্তু তার আগে তাকে তার সমাজের রূপ পালটাতে 
হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে হবে। 

আজ সোভিয়েট মেয়েদের সামনে সুস্থ ও সুখী জীবনের এক অপারি- 
মেয় বিস্তৃতি। মাতৃত্বের মর্যাদায় তাদের নারীত্ব আজ সম্দ্ধ...এক নতুন 
সম্পদের অধিকারিণী। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ তাদের জীবনে এক 
অমূল্য অনুপ্রেরণা। এই নতুন জীবনের স্ফুরণকে সবচেয়ে আগে 


জিরো রা ee ao অজানার 
ক্রমশঃ হাস পেয়েছে। ১৯৩৬. সালের [হিসাব থেকে জানা যায় যে সে দেশে তখন 
র সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র দু ভাগ। 


1 সুধাংশ; সরকার অনাদত “leased রাশিয়া” থেকে উদ্ধৃত। 


সোঁভয়েটের মেয়েরা ৬৮ 


Asis দেবে আমাদের দেশের মেয়েরা_যারা আজও faite পড়ে 
আছে। 


সাংস্কাতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ 


শ্রমজীব হিসাবে সোভিরেট মেয়েদের Calo ও কৃতিত্বের পেছনে 
রয়েছে তাদের সমাজগত ও সংস্কৃতিগত চেতনা--যে চেতনা ও উপলব্ধি 
িপ্লবোত্তর সমাজের এক সমজ্ঠু ধারাবাহকতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। 
বিপ্লব সফল হবার পর থেকেই বলশেভিকরা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে 
পাঁরকল্পনা গ্রহণ করাছিল এবং ১৯১৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে আরম্ভ 
হয়েছিল 'নরক্ষরতা-বিরোধী আঁভযান। শহরে এবং গ্রামে তুমদল 
আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই সামাজিক ব্যাধিকে উচ্ছেদ করার জন্যে । 
ফলে ১৯১৯ সালেই একটা AISA চোখে পড়ে। দেখা যায় মেয়েরা 
দলে দলে 'সোঁভরেটের' প্রাতাঁনাধ নির্বাচনের কাজের মধ্যে এাগয়ে 
আসছে যা পূর্বে কোর্লাদন লক্ষ্য করা যায়ান। কিন্তু সোভয়েটের 
মেয়েদের মধ্যে যে ব্যাপক পাঁরবর্তন এল, সে পারবর্তন এল ১৯২৭ 
সালে, পণ্বার্ধিকী পাঁরকল্পনার কার্যকারতার মধ্য দয়ে। 

জারের আমলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক এক অক্ষর লিখতে পড়তে 
জানত না। গ্রামের কৃষক-মেয়ে ও কলকারখানার মেয়ে-শ্রামিকদের 
মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল আরও প্রবল, আরও TIA! ১৯২০ সালে মোট 
জনসংখ্যার ৬৭ ভাগ ছিল আঁশক্ষিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা [ছিল 
আরও বেশী--শতকরা সাড়ে পণ্চান্তর ভাগ। " 
১৯১৯ সালে ২৬শে িসেন্বর পিপ্‌ল্‌স্‌ কাঁমশারদের এক সভায় স্থির 
হল যে সমস্ত সোভিয়েট দেশ থেকে নিরক্ষরতার গ্লানি দূর করতে 
হবে। লোননের Test জারী হল সাধারণের সামনে। তারপর শুরু 
হল শিক্ষার প্রসার। “অশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা জনসমাজকে জাগাও" 
-এই স্লোগান দিক থেকে face বজ্র নির্ঘোষের মত প্রাতধবানত হয়ে 
উঠল। feast মজুর-চাষীদের হাঁক গিয়ে পৌঁছল মানুষের কানে, 
যারা অক্ষর চিনতে শেখোঁন তাদের কাছে_যারা পড়তে শিখেছে অথচ 
অক্ষর লিখতে জানে না তাদের কাছেও। দশ বছরের মধ্যেই বিরাট 
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পাঁরবর্তন চোখে পড়ল। ১৯২৯ সালে শতকরা ৫৮ ভাগ লোক 'শাক্ষিত 
হয়ে উঠল। এবার আর একটা যুগের প্রয়োজন হল না, মাত্র চার বছরের 
মধ্যেই ১৯৩২ সালে শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যা অক্ষর {চনতে Prat, ' 
TACHA মাতৃভাষাকে ভালবাসতে খল | 

মাত্র বারো বছরের মধ্যে আশাক্ষত জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ জনতাকে 
কী করে শাক্ষত করে তোলা হল এ সাত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার । 
আরও বিস্ময়কর এইজন্যে যে এক পক্ষের প্রচেষ্টার দ্বারা এ কাজ কখনই 
সম্ভব নয়। কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত রাষ্ট্রের শিক্ষা দেওয়ার আঁভযানের 
সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছয মনের মিলন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত 
তা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই দুইয়ের মিলন কী করে সম্ভব হলঃ এর 
উত্তর মিলবে মার্কসূবাদে। এর উত্তর মিলবে মাকসবাদণ জীবনদর্শনের 
প্রাতিফলনে। 

সোভয়েট সরকার শুধু মাত্র প্রাপ্তবর়দ্ক আঁশক্ষিতদের শিক্ষা দেওয়ার 
কাজেই ব্যস্ত রইল না, আগামী সমাজের কর্ণধার যে ভবিষ্যৎ বংশ__ 
সেই শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার দিকেও বেশ কিছুটা দৃষ্টি দিল। শিশু 
সদন, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথামক স্কুল, চিলড্রেন্স্‌ প্যালেস, রঙগমণ্ড, 
সিনেমা, ক্লাব সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করল ছেলেমেয়েরা যেন রুপ- 
কথার এক একটি নায়ক নায়কা হয়ে। 

মেয়েদের জীবনে সন্তান পালন করা একটা ভয়ানক পাঁড়াদায়ক কাজ। 
শব্ধ, পাঁড়াদায়ক কাজই নয়, একটা বড় সমস্যাও বটে। সন্তান-পালন 
মেয়েদের ব্যান্তগত জীবনকে কা ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তা আমরা 
আমাদের সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো। দেখতে পাবো 
তাদের নিজেদের aia এবং ব্যাক্তিত্ব সমস্তই সন্তানপালনের 
সমস্যার কাছে কত ছোট কত নগণ্য হয়ে *গয়েছে। তার সমগ্র জীবনকে 
Wea আছে কেবল হাজার রকম গেরস্তাঁলর কাজকর্ম, স্বামীর পারিচ 
আর সন্তানপালন। এর বাইরে সে অন;পাস্থত। এর বাইরে তার 
আস্ত একটা প্রকাণ্ড শখ্যেতার মধ্যে বিলস্ত। এই সন্তানপালন ও 
র মত বিরাট সামাজিক সমপ্যাকেও অত্যন্ত সূপারকাঁজ্পত 


উপায়ে সমাধান করতে পেরেছে বলে সোভিয়েট সমাজ দাবী করতে 
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স্কুলে পড়তে হবে, সোভয়েট শিল্প, কৃষি বা রাষ্ট্র পারচালনার কাজে 
Higa অংশ গ্রহণ করতে হবে এ হল সমগ্র সোভয়েট সমাজের দাবী। 
এ থেকে ফাঁক দেওয়ার উপায় নেই। যাঁদ কেউ ফাঁক দেওয়ার চেষ্টা 
করে তাহলে সে সোভিয়েউ নাগাঁরক হওয়ার TALIA, তাহলে সে 
হল সোঁভয়েট ব্যবস্থার শত্রু_সোভিয়েট সমাজে APTS CST 
[শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যেই সমস্ত শক্ষা-আন্দোলন সমাঁপ্তি- 
লাভ করোন। সমাজের আরও গভীর তলদেশে, আরও ব্যাপক বিস্তীত 
নিয়ে সোঁভিয়েট সংস্কৃতির প্রবাহ অগ্রসর হয়ে চলেছে। তার ব্যাপ্তি 
দেখা বায় শহরের ও গ্রামের হাজার হাজার ক্লাবের মধ্যে। ওদেশের 
ক্লাগীল নিছক আমোদ প্রমোদের জায়গাই নয়, ক্লাব হল সংস্কাঁতর 
বড় বড় পীঠস্থান। ১৯১৪ সালে সমস্ত দেশে ক্লাবের মোট সংখ্যা ছিল 
২২২টি । আর তখন কারা যেত সে সব ক্লাবে? জারের মোসাহেব, 
বড় লোক ও জাঁমদারদের পোষ্যপূত্র_এরাই ছিল তখনকার ক্লাবের 
পৃজ্ঞপোষক। গরীব মজুর-চাষীরা সোঁদন শুধ; হাঁ করে তাকিয়ে থাকত 
ক্লাবগুলোর, দিকে, তার '্রিসীমানায় প্রবেশ করতে পারত না কেউ। কিন্তু 
সেই ক্লাবের সংখ্যা ১৯৩৮ সালে দাঁড়য়েছে ৯৫,৬২৬-এ। আজ 
কারা যায় সেই সব ক্লাবে? সেই সব লক্ষ লক্ষ মজুর চাষী যারা জারের 
সমাজে ছিল অপাঙ্কেয়, অস্পৃশ্য, ছোটলোক। 

সোভয়েট ক্লাবের মধ্য দিয়ে সংস্কাতি আন্দোলন কাঁ ভাবে অগ্রসর 
হচ্ছে তার খবর নেওয়া দরকার। 

শিল্পাণ্চলে, যৌথ খামারে, শহরে, জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী হাজার 
হাজার ক্লাব সমস্ত দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে | কোথাও সমাজতাল্রিক APHIS 
কেন্দ্র, কোথাও শ্রীমক সংঘ ক্লাব, আবার কোথাও যৌথ খামার ক্লাব। 
এই সব ক্লাবে একটি করে অত্যন্ত AAS পাঠাগার আছে। এখানে 
এসে লোকে মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করে। নিজেদের দেশের 
নানা খবর, দেশ বিদেশের খবর, জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর আহরণ করে, 
আলোচনা করে-_পারস্পারক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া- 
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নেওয়া করে। এই ক্লাবগননাল আবার শল্প-কলা ও "বিজ্ঞানের বিভিন ' 
বিষয়ের ওপর অনেকগঢ়ল be পাঁরচালনা করে যেমন সংগীত চক্র, 
কাঁবতা চক্র, চিত্ৰকলা bs, জীবাবিদ্যা চক্র, AROS চকু, স্থাপত্যবিদ্যা চক্র, 
এমান আরও অনেক। শুধু ক্লাবেই নয়, কলকারখানাতেও এমনি 
অনেক চক্র গড়ে উঠতে দেখা গেছে। 

এই চক্রগ্দীল সোভিয়েটের সংস্কাতি জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে আছে। এবং এই চক্রগালর মধ্যে যারা অত্যন্ত সারুয় 
অংশ গ্রহণ করে থাকে তাদের মধ্যে মেয়েদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | 
১৯৩৩ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায় যে তখনকার মোট চক্র-সভ্য 


থেকে নিয়মিতভাবে প্রায় চার হাজার দৈনিক ও সাময়িক পাকা প্রকা- 
শিত হয়ে থাকে। এই সব পত্রিকার সংবাদদার্তা,ও সাংবাদিক হিসাবে 
মেয়েদের দান কিছু সামান্য নয়। সতের বছর আগেকার কথা_সে 
সময়েই সংবাদদাতা ও সাংবাদিকদের শতকরা প্রায় তের ভাগ ছিল মেরে। 
আজ Sistas তার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ সোঁদনের তুলনার 
মেয়েরা আজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির দরবারে এক বিশেব আনন পাবার 
দাবী রাখে। 

১৯৩৬ সালে মেয়েদের সম্পর্কে এক অত্যন্ত কৌোতুহলজনক অনুসন্ধান 
চালানো হয়োছল সোভয়েট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। সেই অনুসন্ধান 
থেকে জানা যায় যে মেয়েরা গড়ে প্রতি মাসে প্রায় চার বার সিনেমা, 
RGU, কনসার্ট, যাদুঘর ইত্যাদিতে গিয়ে থাকে। জারের আমলে 
Steere মেয়েই বাড়ার বার হতো না, যারা হতো তারা wise এমান 
ঘন ঘন আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানে যোগ দিত। আজ সেখানে পদ্রুবদের 
য়। 

সাহিত্য FERC তারা ক পাঁরমাণ আগ্রহ নেয় শুনলে অবাক হতে হয়। 
সেই বছরেই হিসাব নিরে দেখা গেছে যে এক যন্ত্র-নিৰ্মাণ কারখানার 
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মেয়েকমর্দদের মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ পুশাকিনের “ইউজিন অনোঁজন” 
ও গোকাঁরি “মাদার” বই দুটি পড়েছে, ৫১ ভাগ পড়েছে গোগলের 
“ডেড সোল্‌স্‌”, ৫৫ ভাগ পড়েছে শোলোকভের “ভার্জন সয়েল 
আপটার্নড্‌” এবং শতকরা ৬৭ ভাগ গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন 
করেছে কমরেড স্টালিনের সপ্তদশ কমিউনিস্ট পার্ট কংগ্রেসের অভৈ- 
ভাষণ। বিপ্লবের আগে যে নারীজাতির সাহত্য-জগতে (প্রাচীন 
সাহিভাই হোক বা আধ্মানক সাহিত্যই হোক) প্রবেশের কোন অধিকার 
{ছল না-_আঁশক্ষার অন্ধকারে তাঁলয়ে ছিল যে 'বিরাট্‌ নারীসমাজ, তারা 
সাঁহত্য ও সংস্কাতির উচ্চশার্ষে উঠল কী করে? এই উন্নীত বাদ্ত- 
বিকই চমক লাগায়। 

কৃষি জগতে মেয়েদের অস্বাভাবিক সাংস্কাতিক Cate সাঁত্য সত্যই 
আরো বেশশ করে নজরে পড়ে। কারণ আগে অন্তঃপনুরে বন্দী ছিল 
মেয়েরা। তাদের জীবনে ‘ঘরই ছল একমাত্র সত্য। তার বাইরে 
নিজেদের কথা ভাবত্রেষ্পারতো না STAT দেশ বিদেশে কি ঘটছে, 
দেশের রাজনীতি কোন্‌ পথে চলেছে, সমাজ কোনাঁদকে মোড় ফিরছে, 
দেশের কোট কোট মানুষ কী ভাবছে, জ্ঞান জগতে কি কি নতুন 
আঁবাক্িয়া দেখা ios এ faa কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না তারা। 
খবরের কাগজ ছল তাদের কাছে বিলাসিতা ।. আবার অধিকাংশ মেয়েরা 
কাগজের অক্ষরই চনতো না।. আজ কিন্তু ঘরের বাইরে এসে তারা 
সমাজকে িনেছে, জীবনে সমাজতন্ত্রবাদের বৈ*লাবক আস্বাদ পেয়েছে। 
তাই সাহত্যের মধ্য দিয়ে, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তারা অগ্রসর সমাজের 
শ্রাণস্পন্দন উপলাব্ধ করতে পারে। 

শ্রীমক সংঘ ও যৌথ খামার FACT সংগঠন পাঁরচালনার কাজেও, 
সোভিরেটের মেয়েরা অসামান্য কৃতিত্বের পারিচয় ?দয়েছে। প্রত্যেকাঁটি 
কলকারখানায়, প্রত্যেকটি শ্রমাঁশল্পে AI ও সচেতন মেয়েরা হাজার 
হাজার মেয়েদের শ্রমিক সংঘে টেনে এনেছে, তাদের দান্টভঙ্গীর পাঁর- 
Ia ঘটিয়েছে, তাদের দোখয়েছে সোভিয়েউ সমাজব্যবস্থা তাদের 
জীবনে কি সম্ভাবনা, fe সম্পদ নিয়ে আসছে! তেমনি গ্রামে গ্রামে 
হাজার হাজার *পাছয়ে-থাকা মেয়েদের জীবনে তারা এক নতুন বার্তা 
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উপস্থিত করেছে.........যৌথ খামারের কাজে তাদের সক্রিয় সহযোঁগতা 
আদায় করেছে। 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য Tea হল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাঁমিউীনিস্ট 
পাটি আজ সারা সোভিয়েট দেশকে জনসাধারণের কল্যাণে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে। তার মোট সভ্য সংখ্যা হল ৬৩ লক্ষ । তার মধ্যে মেয়েরা হল 
১০ লক্ষেরও ওপর। 

সোভয়েটের সামাজিক ও সাংকাতিক অগ্রগঁত থেকে একটা জানস খুব 
ভালোভাবে ধরা পড়ে যে সমাজ ও সংস্কাতির ওপর আজ আর কারো এক- 
চেটে অধিকার নেই। সংস্কাতর সম্পদ জাতি, ধম বর্ণ, স্তণ ও পুরুষ 
“নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া 
জার্মান, কি উজবেক_কারো মধ্যে avis অসামঞ্জস্য নেই। তারা 
প্রত্যেকেই বলতে পারে যে_এ আমার দেশ, একে ইচ্ছেমত গড়ে তোলার 
স্বাধীনতা আমার আছে এবং তাতে সোভিয়েট শের লক্ষ লক্ষ মানব 
সায় দিয়ে বলবে “নিশ্চয়ই, সে স্বাধীনতা তোমার আছে_ তোমার এবং 
আমার। আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থ আজ আর পরস্পরাবরোধী নয়। 
এই সংস্কৃত আজ আর লক্ষ্মীর তথাকাঁথত বরপত্রদের হাতে বিলাসের 
সামগ্রী হয়ে নেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন আলোয় আমাদের সমস্ত 
এ কথা ওরা বলতে পারে। বলতে পারে তাস্‌খেন্তের মজুর আর ata 
য়ার চাষী। কারণ ওরা জানে যে কারো লুট করা সম্পদ দিয়ে আলো 
জবলোন ওদের দেশে। ওদের আলো ওদের নিজেদের সৃষ্ট 
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নানা জাতির aad নিয়ে সোভিয়েট দেশের জনসংখ্যা একশো নব্বই 
দেশময়। এরাই হল সোভিরেট সমাজের প্রাণ এবং তার সমাজতাল্ক 
নীতির ধারক ও বাহক। 

সোভিয়েটের atic যখন নারামযান্তর বার্তা নিয়ে অগ্রসর হয়োঁছল তখন 
তা কোন দবশেষ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থাকোনি, সমস্ত দেশের ছোট বড় 
সকল অণ্চলে গিয়ে পেখচৌছল তার আলো। কোন জায়গায় আঁত 
সহজে সেই স্বাধীনতার বাণী সমাদর লাভ করোঁছল, আবার কোন কোন 
জায়গার তুমুল বাধারু লম্মখীন হতে হয়োছুল তাকে। জারের রাজত্বে 
ছোট ছোট জাতিদের হাজার রকম শোষণ 'নার্ববাদে সহ্য করতে হতো। 
তাদের প্রদেশ বা এলাকাগুলি ছিল জারের উপাঁনবোশক শোষণের যাঁতা- 
কলের নশচে। যারা দারদ্র জনসাধারণ তাদের *ওপর ছিল দেশী ও 
বিদেশী দু-রকমের: শোষণ........একাঁদকে স্বদেশী বাণক, জামদার 
ও মোল্লা, অন্য দিকে রূশীয় প:জিপাঁতি। 

তাদের চাপে ধ্বংস হতে বসোঁছল এই জাতিগ্ীলর অস্তিত্ব । অত্যন্ত 
িম্নস্তরের অর্থনৈতিক, সাংস্কাতক ও সামাজক আবর্তে ডুবে ছিল এই 
fab জনসমাজ। তাদের গোষ্ঠীপাঁত-প্রভাবান্বিত গোত্রীয় ও সামন্ত- 
তাঁন্তিক সামাজিক শবাধিব্যবস্থার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। 
এই সমাজব্যবস্থায় স্রী-প্রুষের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির 
. মেয়েদের ওপর পুরুষদের ছিল অখণ্ড আধিপত্য: সামাঁজক কাজকর্মে" 
যোগ দেওয়ার তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। অর্থনৌতিক স্বাবলম্বন 
{ছল তাদের কাছে স্বপ্ন। স্বামীর কাছে স্ত্রী ছিল তার দাসীর মত... 
তার ব্যান্তগত সম্পত্তির সমতুল্য, বাইরের সমাজে তার গাঁতাবাধ ছিল 
নাষদ্ধ। সারা দিন সাংসারিক কাজ, স্বামীর পরিচর্যা ও সন্তান সৃষ্টি 

-এই ছিল জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য। 
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বহ শতাব্দী আগে (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতু দশ শতাব্দীতে) কিন্তু ঠিক 
উল্টো ছিল এই সমাজের অবস্থা; মেয়েরাই ছিল সমাজের কর । মধ্য 
এশিয়ার অনেক বড় বড় এলাকা ছিল মেয়ে-খানদের শাসনের অধীনে । 
চোঁঙ্গস খাঁর আক্রমণের সময়ে দেখা গেছে যে মেরেরা AACE সঙ্গে 
সেই দসমদ-সৈন্যদলের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে। সেদিন উচ্চশীর্বে 
ছিল তাদের স্থান। 

মধ্য এশিয়া, ক্রাইমিয়া, ককেশাস, ট্রান্স-ককেশিয়া ও অন্যান্য ম.সলমান 
সংস্কাতসম্পন্ন জাতগ্ীল জারের আমলে বিশেষ করে এক নিদারুণ 
নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করত। তাদের MAS ও লৌকিক 
নউকারবদ্ধ সমাজ মেয়েদের সমস্ত দায়িত্ব পরিবারের কর্তার ওপরই 
অৰ্পণ করেছিল। বার চুড়ান্ত পারণাঁত দেখা গিয়াছল চরমতম 
নারী-নর্যাতনে। 

তাদের সামাজিক বিধি অনুসারে কোন দ্র স্বামীর ও বাড়ীর ee 
স্থানীয় ব্যন্তি ছাড়া কারও সত্যে বাইরে বেরুতে পারতো না; নিবদ্ধ 
ছিল পরপরুষের সঞ্চে কথা বলা, বোরখা না পরে রাস্তায় চলা ছিল 
বিধি-বাহ্ভূত। নয় বা দশ বছর পার হলেই প্রত্যেক মেয়েকে পারাঞ্জা 
(মাথা থেকে পা পর্যন্তিদ্দীর্ঘ আবরণ) পরতে হতো. বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত 
এই আবরণ অঙ্গে ধারণ করাই ছিল সামাজিক বিধি। উজবেক এবং 
তাজিক মেয়েদের আট-নয় বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো এবং যে কোন 


কিন্তু নতুন যুগ পত্তনের পর OF জার-শাসিত উপনিবেশের সমস্ত ছোট 
ছোট জাতগদীলকে সোভিয়েট রাষ্ট সমস্ত রকম অন্যায় ও uments 
থেকে Rie দিল। শুধু মুক্তি 


পারিমাণে দেখা দিয়োছল সেগুল ব্যাপক আকারে দেখা দিল এই জাত৭য় 
কারণ এই সব জাতির মেয়েরা ছল অশিক্ষিত, 


> 


a4 . জাতীয় রিপাব্‌লিকের মেয়ে 


কুসংস্কারাচ্ছন এবং রক্ষণশীল তাই আইনের সাহায্য তাদের চিরাচারত 
রঈীতনশীত উচ্ছেদ করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে হল। জনসাধা- . 
রণের কর্তৃত্ব কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক বিবাহ, গৌরীদান 
প্রথা, বলপূর্বক বিবাহ, মেয়ে-বিক্রী প্রথা আইনতঃ উচ্ছেদ করে বোলো 
বছর বয়সে মেয়েদের, বিয়ে দেওয়ার আইনসঙ্গত বয়স স্থিরীকৃত হল। 
খোলা হল মেয়েদের ক্লাব (সেখানে তখন পরূবদের যাতায়াত বিদ্ধ 
ছিল) এবং এই ক্লাবগছ্লতে বসল নানা বরসী মেয়েদের জটলা; তাদের 
হাতের কাজ প্রদর্শিত হল সেখানে, নানা বিষয়ের ওপর নয়ামতভাবে শিক্ষা 
পেতে থাকলো সবাই। ধারে ধীরে এই ক্লাবগীলই হয়ে উঠলো হাতের 
কাজের সমবায় ভাণ্ডার। এই ক্লাব থেকেই মেয়েরা নিজেদের পাঁরশ্রমে 
একটা কারখানা গড়ে তুলল-_সেই সব মেয়েরা যারা আগের দিনে ছিল 


হারেমের বান্দনী। নারী আন্দোলনে এক নতুন স্রোত চোখে পড়ল। 
সবখানে যেন কমচাণ্চল্যের ভাব। একমাত্র আজারবাইজান পাব 


দিকেই ১৯২৩ সানে্অনুষ্ঠিত হল এক হাজার ছয়শো মাঁহলা সভা 
ও বিশাঁট মাহলা সম্মেলন। জার্জয়ায় হল দু হাজার সভা, তেইশাট 
সম্মেলন | 

রক্ষণশীল মুসালম সামাজিক প্রথা যা এতাঁদন সমস্ত নারীসমাজকে 
তার নাগপাশে বেধে রেখোঁছল, নতুন যুগের প্রবর্তনে তা SET হয়ে 
এল। তারপর এল প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্/বার্ধকী পারকল্পনা যা এই 
নড়বড়ে সমাজের অর্থনৌতক ও সামাঁজক fetes কাঠন 
জমিনের ওপর স্থাপন করল। শিল্প ও কৃষি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্ঘাঁটত হল বিরাট প্রাতশ্রাত faa! tier কলকারখানায় যে 
সব শ্রমজীবীীরা অংশ গ্রহণ করল তার মধ্যে কোথাও শতকরা প্রায় পাঁচশ 
ভাগ, কোথাও fot ভাগ হল মেরে-শ্রীমক। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত 
এদের স্থান ছিল হারেমে...মেবপালন ও জীর্ণ কাবকর্ম ছিল এদের সমাজের 
র্‌প। আমীর, খান, বে, মোল্লা, ইমাম, Ale... এশিয়ার বুক 
থেকে এদের কলঙ্কময় শোষণের দাপট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধারে ধীরে। 
এক সামাজিক feat সমস্ত সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে তৈরী করতে 
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আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জারের ACA রাশিয়ায় জাঁশাক্ষতের সংখ্যা 
ছিল শতকরা সত্তর ভাগ কিন্তু এই সব নির্যাতিত Stoica মধ্যে 
নরক্ষরতা ছিল আরও অনেক বেশ, যেমন তাতারদের মধ্যে শতকরা 
প্রায় ৮২ জন, শ্বেত রূশদের মধ্যে প্রায় ৮৯ জন, চুভাসদের মধ্যে ১৪ই 
জন, কাবারাঁডনোদের মধ্যে ৯৬২ জন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ছল 
আরও কম......প্রার ছিল না বললেই চলে। কোথাও একশো ভাগের 
এক ভাগের এক-তৃতীয়াংশ, কোথাও বা এক-পণ্মাংশ_ এই ছিল স্ত্রী 
শিক্ষার প্রসার। 

আজ আর সেদিন নেই। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে 
সমস্ত জাতীয় রিপাবালিকগল। খুব ছোট ছোট জাতি যেমন 
ইন্গ্সটিয়া, চুভাস, আঁদজিরা যাদের মধ্যে শিক্ষা ছিল না aces 
তারা আজ Ait শিক্ষিত, সভ্য, সংস্কৃত। মেয়েদের মধ্যে সবাই 
লিখতে পড়তে শিখেছে...কয়েক বছর আগে “পযন্ত যারা শিক্ষার 
প্রয়োজন অনুভব করত AT! 

বাইজান- মধ্য এশিয়ার এই সব জাতীয় রিপাব-লিকগডলে যেমনভাবে 
দ্ুতগাঁততে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তেমনিভাবে উন্নত, স্বাবলম্বী ও AAT 
হয়ে উঠেছে সে সব দেশের লোকগীল। সে সব দেশে কলকারখানা 
বসেছে, হাজার হাজার যৌথ খামার গড়ে উঠেছে, বৈদ্যুতিক স্টেশন, যান- 
বাহন, রেল-লাইন, এরোস্লেন, সভ্য সমাজের সব রকম সুখ WITT 
সমস্ত দেশবাসীর জীবনে এক নতুন সভ্যতার few গেথেছে। এই নতুন 
সভ্যতার স্পর্শ থেকে মেয়েরা বাদ যায়ান। যাদুর মত এই রূপান্তরের 


ea, তারাও নিজেদের নতুন সমাজের cat দাড় 


সোভয়েট মধ্য এশিয়া তুলোর জন্যে বিখ্যাত। 
তুলোর ফসলকে লোকে বলে 'সাদা;সোনা'। র র 
WIE সমস্তটাই জার সরকার নিয়ে যেত নিজের দেশে এবং রাশিয়ার 
কনে কাপড় teat হতো এই তুলো দিয়ে। রন্তু আজ 


ওদেশের অপর্যাপ্ত 


৭৯ জাতীয় রিপাব্্‌লিকের মেয়ে 


সোভয়েট এশিয়াতেই রেশম ফ্যাক্টরী, কাপড় কল, কার্পাস কর্মশালা 
গড়ে উঠেছে...গড়ে উঠেছে সাধারণ ভোজনাগার, HATE, ডান্তারখানা, 
ফ্যাক্টরী ক্লাব। তই আর ঘরের কোণে আলাদা হয়ে বসে থাকতে 
পারেনি মেয়েরা; সমাজের কর্মমুখর জীবনে এসে নিজেদের দায়িত্ব 
ভাগ করে নিয়েছে। কলকারখানা'য় যোগ TACT তাদের সমাজ-সচেতন মন এক 
অভিনব আস্বাদ পেয়েছে......সবাই ছিলে বৃহত্তর সমাজের জন্যে শিল্প 
উৎপাদনের এক অভিনব আস্বাদ...যে আস্বাদ তাদের উত্তরোত্তর আরও 
কর্মীনষ্ঠ আরও সমাজমুখী করে তুলেছে। বাড়ীর রক্ষণশীল আঁভ- 
ভাবক বা স্বামীরা চাইতো না যে তাদের বোন, মেয়ে বা স্তী কলকার- 
খানায় কাজ করুক বা পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিক। কিন্তু 
সে সব লোক পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে যে তার সন্দেহ ভিত্তিহীন...ঘরের 
বাইরে বেরিয়ে কোন মেয়েই ভুল পথে বায়ান, বরং অর্থোপায় করে এনেছে, 
পরিবারের অর্থ বৃদ্ধ করেছে; দৈনান্দন জীবনে বিকাশ লাভ করেছে 
সংখ ও সমাদ্ধি। |e 
আধা-বর্বর মানুষ এমান করে অর্থনৌতক, সামাজিক ও সাংস্কাতিক 
পারবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন সভ্যতার আঁধকারী হল। MTHS 
ছোট ছোট জাতি যাদের কোন বর্ণমালা ছিল না, সোভিয়েট শাসনে 
তাদের প্রত্যেকের জন্যে বর্ণমালা তৈরী হল। আজ সেই আটান্রশটি 
জাত তাদের নিজেদের বর্ণমালায় নিজেদের ae করে, প্রাতফালত 
করে। 

মধ্য যুগের অশিক্ষিত মানুষের কাছে সংস্কৃত নিয়ে এল এক বিস্ময় ৷ 
বইয়ের পাতায় পাতায় অক্ষরের সমুদ্রের মধ্যে তারা এক নতুন কৌতুক, 
নতুন দীপ্তি খুজে পেল, যা এতাঁদন চাপা পড়েছিল নিতান্ত বর্বর 
চালায় চালায় পাঠাগার বসল, TIAN জমলো দলে দলে-ছে'ড়া নোংরা 
কাপড় পরা দাড়ীওলা মুসলমান চাষী, কারখানা ও সমবায় ভাণ্ডারের 
THEM মজুর_তাদের চোখে মুখে অপাঁরমেয় কৌতূহল, হাল- 
বদলে-যাওয়া দুনিয়ার দিকে তাকাবার কেমন একটা অপ্রতিরোধ্য 
উলঙ্গ দৃষ্টি । পারাঞ্জা-ঢাকা এবং পারাঞ্জা-খোলা মেয়েরাও এসে জটলা 


সোভিয়েটের মেয়েরা vo 


করল পাঠাগারের চার পাশে। গ্রামের কু'ড়ে-ঘরে এমাঁন আলোর 
fore! মেয়েদের দু চোখে শাঁনত বিস্ময়! 

শংধমান্র িস্লবের পরই নর, আজও গ্রামে গ্রামে চাষীর কুঁটিরে পাঠা- 
গার শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে বিরাজ করছে। কি ভাবে বাদ্ধ পেয়েছে 
এই পাঠাগারের সংখ্যা তা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। এখানে তার 
একটা হিসাব দিলাম 


১৯২৮-২৯ ১৯৩৩-৩৪ 

" ট্রান্স-ককেশাস ৮০১ ১,৪০৭ 
ডজ চ্স্ত ৫৫৪ ৩,৪৭১ 
তুক্মোনস্তান ৭৭ ২৪৮ 
তাজিকিস্তান ২১ ৩১৭ 


এই aerial সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ক্রম-সমাঁদ্বশালী 
সংস্কৃতি ক পাঁরমাণ এগয়ে চলেছে তা আপনা থেকেই বোঝা যায়। 
বোঝা যায় কয়েক বছর আগে যে জাতির বর্ণমার্গা ছিল না সে জাতির 
কাছে এই মর্যাদা কত গভীর, কত ব্যাপক।  « 
নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মেয়েরা বর্তমান যুগের বিলাসদরব্যের 
ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হল। সাবান ব্যবহার করতে ?শখল তারা, 
কাপড়ের নীচে অন্তর্বাস পরার প্রয়োজন অনুভব করল, বিছানা ও 
আসবাবপত্র তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হল...বিজলী বাত 
পেল তারা তাদের হাতের নাগালে। সঙ্গে সঙ্গে পেল স্বামী 
নির্বাচন ও ববাহ-বিচ্ছেদের আঁধকার। 
অর্থাৎ AMAA সমাজ থেকে এক লাফে তারা চলে এল বংশ শতাব্দীর 
সোভয়েট সমাজের আওতায় । বারো বছর বয়স হলেই পারাঞ্জার 
মানুষের পা ধোরাই ছল যাদের জণবনের ব্রত, পাঁরবারের প্রত্যেকাট 
সারা আন কাউ মাসি 
র ওপর শুয়ে, কোন দন সমাজের ভয়ে স্বামীর নাম 


<< °°  ~ 
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পর্যন্ত মুখে আনতে পারোনি। 

মধ্য এশিয়ার কলঙ্কময় অতীত বর্তমানের উজ্জবলতায় মুছে গেছে__ 
মুছে গেছে জার, আমীর, খান, বে ও মোল্লাদের কালো শাসনের কাহনী। 
একজন উজবেক মেয়ে আজ তার মার মুখের দিকে -তাকয়ে জিজ্ঞেস 
করে “পারাঞ্জা কাকে বলে বলতে পারো মাঃ” মা অতীতের Tres 
তাকায়, তারপর থেমে থেমে নতুন আগ্রহ নিয়ে পারাঞ্জার গল্প বলে 
মেয়েকে_যেন সাত AFA তের নদী পারের রূপকথার কাহনী 
বলছে। 

সোভিয়েটের নারীম্যান্তর কাহিনী aaa কৌতৃহলজনক, এমনি 
রোমাণ্টকর। পর পর আটাঁট অধ্যায়ে সোভিয়েটের. মেয়েদের কৃতিত্ব 
সম্বন্ধে যে সধাক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা 
থেকেই তার দূরগ্রসারী বিস্তীতি সম্বন্ধে একটা উজ্জবল পাঁরচয় 
মেলে। 

অনেক দেশেই ন্ত্রী-্ক্মধীনতা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর 
হতে চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে শহুরে মেয়েদের মধ্যে স্তরী-স্বাধীনতার 
ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছে উগ্র আধুনিকতা few তাতে করে নারী 
সাধারণের সামাগ্রক স্বাধীনতা আসোনি। পাশ্চাত্যে স্তরী-স্বাধীনতা বলে 
যা পাঁরচিত তা হল অর্থশালী বণিক ও তার GAOT শ্রেণীর সামাজিক 
ব্যাধি উগ্র আধ্মানকতার নামে নারী জাতিকে শোষণের বৃত্তের মধ্যে 
আটক করে রাখার নতুন কায়দা। ভারতবর্ষের মত দেশকে না হয় বাদই 
দেওয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য বড় বড় দেশ থেকে কোন অনুপ্রেরণা মেলে 
কি? সেখানেও মেয়েদের ওপর সেই সামাজিক শোষণ, পুরুষদের 
অপ্রাতিহত অধিকার, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা (যেটুকু অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা আছে জনসংখ্যার তুলনায় সে আর কতট;কু!), Tas ক্ষেত্র 
নিদারুণ অবজ্ঞা; ব্যান্তগত জীবনে সেই হতাশা, লাঞ্ছনা, সংগ্রাম ও 
দারদ্য। কারণ সেখানকার পুরুষ কিংবা নারী কারো চোখেই সমাজ, 
WATS বা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও রূপ এতটুকু পালটায়ান। বিভ্তশালী 


র মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম, দেশের পণ্চানব্বকুই ভাগ জনসাধারণ 
সবহারা শ্রামক ও নিঃস্ব কৃষকের ওপর সমাজের পাঁচভাগ 'শোষকের 


৬ 


সোভিয়েটের মেয়েরা ৮২ 


TA, অসমান ধনবণ্টনপ্রণালী, পাশাপাশি প্রাচ্য ও দবীর্ভক্ষের 
অবস্থান_এ সমাজে নারাীমনন্তর কথা কল্পনা করা হাস্যকর । এ সমাজে 
প্রসারী সামাগ্রক মুক্তির কথা বলে সেই মুক্তি বর্তমান সমাজকে জিইয়ে 
রেখে পাওয়া অসম্ভব | 

সূতরাং সোভয়েটের মেয়েদের স্বাধীনতার কথা ALAA বুঝতে 
হলে, আমাদের সমস্ত সোভিয়েট সমাজকে বুঝতে হবে কারণ যে 
{ভত্তির ওপর সেখানকার মেয়েরা তাদের এমনি সুখী ও সম্পংশালী 
জাবন গড়ে তুলেছে, সে ভিত্তি অনেক মজবূত, অনেক গভীর, অনেক 
ব্যাপক এবং সম্মূর্ণ মৌলক। 
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